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ষষ্ট মুদ্ণ__ডিসেম্ববু ১৯৮৬ 
পু: জানুয়ারী ১৯৮৮ 
নূতন চী অনুযায়ী * 


( বাজার হইতে ক্রয় করা কাগজে মুদ্রিত ) 


মূল্যঃ বোল টাকা মাত্র 


মুদ্রাকর £ 

অটোটাইপ 

পি-২৫৬ সি আই টি স্বিম ৬ ( মানিকতলা ) 
কলিকাতা-৭০০ ০৫৪ 


স্ুীলীত্র 


প্রথম অধ্যায় ৪ ইউরোপে আধনক যুগের চলা ১-২ 
ইউরোপের পরিবর্তনশীল অর্থনীতি 7 

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ ইউরোপের নবজাগরণ ৩--১১ 
রেনেসাঁস বা নবজাগরণের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য, মানবতাবাদ 

তৃতীয় অধ্যায় 8 ইউরোপাঁয় জগতের পাঁরাধ বিস্তার ১২-১৭ 
ভৌগোলিক আবিষ্কারের কারণ, ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলাফল 

চতুর্থ অধ্যাত্ম ৪ ধর্ম-সংস্কার ও ধর্মসংস্কার আন্দোলন ১৮-২৯ 


ক্যাথালক চার্চের বিরদ্ধে মার্টন লুথার ও অন্যান্যদের 
প্রাতবাদ, প্রোটেস্টাপ্ট, বা প্রতিবাদী ধের প্রসার, ক্যাথলিক 
চার্চের আভ্যন্তরীণ সংস্কার, ধ্“সংকান্ত যুদ্ধ £ পঞ্চম চালস- 
এর কার্যকলাপ, দ্বিতীয় ফিলিপ ঃ নেদারল্যাণ্ডসের বিদ্রোহ 
ও স্বাধীনতা লাভ, ইংলশ্ডের সঙ্গে দ্বিতীয় ?ফালপের সংঘর্ষ 

পঞ্চম অধ্যায় £$ ইংলণ্ডে সপ্তদশ শতাম্দীর িপ্লবান্দোলন ৩০-৩৪ 
ইংলশ্ডরাজ বনাম পালণমেণ্ট ঃ দ্বন্দের কারণ, গৃহযুদ্ধ ও 
ক্রমওয়েল ও কমনওয়েলথ, গৌরবময় বিগ্লব (১৬৮৮ প্রাঃ) 

ষষ্ঠ অধ্যায় 8 ভারতবর্ষ“ ৩৫--৫০ 
(ক) মুঘল সাম্রাজ্য £ প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার, শেরশাহের রাজত্ব, 
হমায়দন কর্তৃক মুঘল সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার ঃ আকবর, 
আওরঙ্গজেব ও মুঘল শাসন ব্যবস্থার প্র ধান প্রধান বৈশিষ্ট্য, 
মুঘল সাগ্রাজ্যের পতন (খ) ভারতে ইউরোপীয় বাঁণকদের 
আগমন, মারাঠাদের ক্ষমতা বস্তার, শিখদের উত্থান 

সপ্তম অধ্যায় ৪ ভারতে ব্রিটিশ শান্তর প্রতিষ্ঠা ও [বস্তার ৬১--৩১ 
(ক) প্রথম স্তর £ ১৮১৮ খান্টাম্দ পর্যন্ত (খ) পরবর্তা স্তর ৪ 
১৮৫৭ খ্রীঃ পর্যন্ত, (গ) [সিপাহী বিদ্রোহ £ কারণ, প্রকীতি ও 
ব্যর্থতা, (ঘ। ব্রিটিশ শাসনের ফলাফল ঃ ভারতীয়দের অসন্তোষ 

অষ্টম অধ্যায় £ অষ্টাদশ শতাব্দীর জগৎ ৬২-৭৮ 
(ক) আমোঁরকার স্বাধীনতা য.দ্ধ, স্বাধীনতা যুদ্ধে আমেরিকা 
সাফল্যের কারণ (খ) ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লব, কাঁষ-িপ্রব শিল্প- 
বিপ্রবের নতুন নতুন আঁবদ্কার-_ (১' বয়ন শিল্প (২) কয়লা 
ও লোহাঁশল্প (৩) পাঁরবহণ ব্যবস্থা, শিল্প-বিপ্পবের ফলাফল, 
(গ) ফরাসী বিপ্রব, ফরাসী বিপ্লবের গাঁত, নেপোলিয়ান বোনা- 
পার্টি, সম্রাট হিসাবে নেপোলিয়ান, ফরাসা বিপ্লবের ফলাফল 

নবম অধ্যায় 8 ১৮১৫ থেকে ইউরোপের ইাঁতহাস ৭৯--৯৪ 
(ক) জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র বনাম প্রাতিক্রিয়াশশল শান্ত 
(খ) ইতালির এক্য আন্দোলোন, জার্মানীর এক্যসাধন, 
আমেরেকার গৃহযুদ্ধ, আব্রাহাম লিঙ্কস ও আমোরকার 
গৃহযুদ্ধ, ইউরোপের শিজ্প-ীবপ্লরের বিস্তার ও ফলাফল 


[Rd 


দশম অধ্যায় £ চাঁন ও জাপানের ইতিহাস ৯৫-১০৫. 


১৯১১ধ্বাঃ পর্যন্ত চীনদেশের কাহিনী, সাম্রাজ্যব্ন্দশ আক্রমণের 
বিরুদ্ধে চীনদের অন্তার্কিপ্রব, ১৯১৪ প্রঃ পর্যন্ত প্রধান শান্ত 
1হসাবে জাপানের উত্থান, জাপানের সাম্রাজ্য 'প্সা 
একাদশ অধ্যায় 8 1সপাহী যুদ্ধোত্তরকালে ভারতবর্ষ“ ১০৬--১১৩ 

নতুন শাসন ব্যাবদ্থার স্বরূপ, ভারতে ইংরেজ সরকার অনুসৃত 
বৈদেশিক নীতি, আরত ও আফগানস্তান, ভারত ও ভুটান, 
ভারত ওতব্বত,ভারত ও ব্রঘদেশ, উনাবংশ শতাব্দীতে সমাজ 
সংস্কার, জাতীয়তাবোধের র্ুমাবকাশ, চরমপন্থী আন্দোলন 


দ্বাদশ অধ্যায় £ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ১১৪--১২১ 
প্রথম বিশবযু্ধের কারণ, প্রথম বিষ্বযুদ্ধের ব্যাপকতা ও 
ফলাফল, 'ি*বযুদ্ধে ভারতের সহযোগিতার কারণ, অর্থনোতক 
দুদ্শা ও জনসাধারণের অসন্তোষ, ভারতে ও ভারতেরবাইরে 
বিপ্লবীদের কাষকলাপ, হোম-রুল আন্দোলন, লক্ষে চান্ত, 
রাওলাট বিল ও জালিয়ানওয়ালাবাগ, মণ্টফোড সংস্কার 
প্রস্তাব, মুসলমান জনসাধারণের অসন্তোষ, অসহযোগ 
আন্দোলনের ভিত্তির প্রস্তুতি, গাম্ধীজির উত্থান 

ত্রয্নোদশশ অধ্যায় £ রশ বিপ্লব ১২২-১২৪৫ 
রুশ বিপ্লবের কারণ, রুশবিপ্রবের অগ্রগাত, ইউরোপ ও 
বিশ্বে রুশ-বিপ্রবের প্রভাব ৃ 

চতুর্দশ অধ্যায় £ ইউরোপ (১৯১৯-১৯৩৯ ১২৬-১৩২ 
প্যারিসের শাম্তি সম্মেলন (১৯১৯) ফ্যাঁসবাদের উদ্ভব, 
জামীনতে নাংসাবাদের উত্থান, জাতিসঞ্ঘ £ সাফল্য ও ব্যর্থতা 


পঞ্চদশ অধ্যায় £ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ১৩৩ - ১৩৫ 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল 
যোড়শ অধ্যায় ৪ ভারতবর্ষ(১৯১৯-১৯৪৭) ১৩৬-১5৩ 


স্বাধীনতা আন্দোলনের. বিভিন্ন স্তর, গাম্ধজণর নেতৃত্বে 
অহিংস অসহযোগ আন্দোলন, জাতীয় আন্দোলনে কৃষক ও 
শ্রমিকের অংশ গ্রহণ, স্বরাজ আন্দোলন, আইন অমান্য 
আন্দোলন, সম্ত্াসবাদী আন্দোলনের নতুন পর্ব, ভারত ছাড় 
আন্দোলন, আজাদ হিন্দ বাহিনী ও নেতাজ? স্ভাষচগ্দ বসু 


সপ্তদশ অধ্যায় £ চানদেণের বিপ্লব (১৯৩১-১৯৪১) ১৪৪-১৪৮ 
অষ্টাদশ অধ্যায় £ দক্ষিণ পঢর্ব-এশিয়ার বিপ্লব ১৪৯-১৫১ 
উনবিংশ অধ্যায় £ জাতীয়াবাদের প্রসার এবং দ্বিতীয় 

বিশ্বয/দেধের সময় উপনিবেশগ্ালতে আন্দোলন ১৪২-১৫৩ 


'অনঃশীলন? SS 


না: 


২ | ইউরোপে আধুনিক যুগের সুচনা 


ইউরোপের পাঁরবর্তনশীল অর্থনীতি $ 


একটা 'নির্ঘ্ট সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কোনো যুগের সুচনা হয়েছে এমন বলা 
মোটেই ঘুন্তিসঙ্গত নয়। কারণ একযুগ থেকে অপর যুগে পেশছাতে গেলে 
ঘাঁঘাদনের প্রস্তুতির প্রয়োজন । রাজনশীতি, সমাজ, অর্থনগাঁত সব দক দিয়েই 
নেই প্রস্তুতি চলতে থাকে। তবে যুগপারবর্তনের সময় যেসব কারণ বিশেষভাবে 
প্রভাব বিস্তার করে থাকে তার মধ্যে অর্থনীতি সবচেয়ে গুরুত্বপূণ“ 


মধ্যযুগে যে সমাজব্যবদ্থা ও অর্থনীতি প্রচলিত ছিল তার নাম “দামস্ততম্ম” । 
এই ব্যবস্থায় অর্থনশীত ছিল গাঁতহীন। গ্রামের মানুষ চাষ-আবাদ 'নয়ে 
থাকতো । গ্রামেই আবার অপরাপর 'জিনিস উৎপন্ন হত যার দরুন বাইরে 
থেকে কিছু কিনে আনবার প্রয়োজন অনুভূত হত না। ক্বয়ংসত্পর্ণ গ্রামই 
ছিল সেই অর্থনোতক ব্যবচ্ছার মূল ভাত্তি । ক্রমে সেই অর্থনীতিতে পাঁরবর্তন 
দেখা দিতে লাগল ৷ ব্যবসা-বাণণজ্যের প্রচলন ঘটায় এক জায়গা থেকে অপর 
জায়গায় মাল চলাচল হতে থাকে । কোন জায়গার একটি জানিস না পাওয়া 
গেলে অন্য জায়গা থেকে তা আনিয়ে সেই চাঁহদা পুরণ করা হয়ে থাকে । এই 
ব্যবসায়িক লেন-দেন আগেকার অর্থনীতিতে আমূল পাঁরবর্তন এনেছিল । 


কেবল ব্যবসা-বাণিজ্যের কথাই নয়! এই সুত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন 
ক্লাঁষর উন্নীত এবং শিজ্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে পারবর্তন॥ সামসন্তযুগের শেষ দিন 
থেকে দেখা যায় অনেক জমিতে চাষ-আযাদ করা সম্ভব হচ্ছে ॥ কারণ সেই সময় 


উন্নত পদ্ধাততে চাষ-আবাদ চলতে থাকে ॥ আবার নতুন নতুন ফসল যেমন ভুট্টা, 


বালি" প্রীতির চাষ শুর; হবার ফলে উৎপাদন আগের তুলনায় অনেকখান 
বাড়িয়ে তোলা সম্ভব হয় । ফসল উৎপাদন বাষ্ধির ক্ষেত্রে আর একটি লক্ষণীর 
ব্যাপার হ'ল লোহার তৈরা ফলার সাহায্যে কীষ-কাজ করা। এই ধরনের লাঙ্গল 
ব্যবহারের ফলে জামিকে আরও গভীরভাবে চাষ করা সম্ভব হয়োছল । 


~ 


সামস্তযৃগে ইউরোপে জল ও বায়ুচালত কল ব্যবহারের রেওয়াজ ছিল। 
কালক্রমে এই দুটো জানস সামস্তব্যবস্থায় কীষকাজের আবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে 
পড়োছিল। িম্তু এখন এর ব্যবহার আরও ব্যাপক ভাবে শুর হয় এবং উন্নত 
জলের কল ব্যবহৃত হওয়ায় কীষভূমিতে জল সরবরাহ সহজ হয়। 

পঞ্চদশ শ্তান্দীতে ইউরোপে লোহার পিণ্ড গলাবার জন্য ব্রাম্ট ফার্নেস 
আ'হ্চ্কৃত হয়। এর ফলে শিজ্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে নতুন পদ্ধাতর আবিৎ্কার 
সম্ভব হয়োছিল ॥ নতুন নতুন 'শিজ্পজাত দ্রব্য তৈরী হতে থাকায় ব্যবসা-বাণিজ্য 
বেড়ে গগয়োছিল তা বলাই বাহুল্য ৷ 

উপরে যেসব নতুন নতুন পাঁরবর্তনের কথা বলা হ'ল তার্‌ অবশ্যন্ভাবণ 
পাঁরণাঁত হিসাবে সামাজিক সম্পর্ক ক্ষেত্রে নতুন শান্ত আবির্ভূত হয়োছল ॥ 
বাস্তাঁববপক্ষে সমাজের বিবর্তনের সঙ্গে উৎপাদনী শান্তর সম্পক* ঘানষ্ঠ । 
₹ সামস্তধুগের উৎপাদনশীন্তর সঙ্গে নতুন উৎপাদনণ শান্তির পার্থক্য ঘটায় যে নতুন 
সামাজিক শ্রেণীর জন্ম হয়েছিল তাকে মধ্যবিত্ব'বা ব:জেয়া সম্প্রদায় বলা যেতে 


পারে । আর অর্থনৈোতিক ক্ষেত্রে বলা যায় সামন্ত অর্থনীতর পরিবর্তে জন্মলাভ ূ 


করোঁছল নতুন ধনতান্তিক অর্থনীতি । এই নতুন অর্থনগাতর মূল কথা হ'ল 
' মুনাফা বা লাভ করা। যে যত পধঁজ বিনিয়োগ করবে সে তত অর্থলাভ 


করতে পারবে। পধাজ বিনিয়োগ করে নতুন নতুন ঘন্ত্রপাঁতর সাহায্যে ১1 


/ 


| 


মজুদের 'দিয়ে কাজ করানো এই নতুন অর্থনশীতির বৈশিষ্ট্য । মজুররা মজুর 
পাবে এবং পঠাজরপাঁত লাভের অংশটা আত্মসাৎ করবে । 
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বেলেসাঁস বা নবজাগরণের স্বরুপ ও বৌশষ্ট্য ৪ 


ফরাসী শব্দ রেনেসাঁস' বলতে বোঝায় নবজন্ম বা নবজ্ঞাগরণ মধ্যযুগের 
শেষ দিকে ইউরোপের মান্‌ষের মধ্যে যে চিন্তার স্বাধীনতা দেখা 'দয়োছল, 
প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সভ্যতাকে নতুন করে জানবার আগ্রহ দেখা 'দিয়োছল 
তা-ই রেনেসাঁসের ভিত্তিকে সুদূঢ় করেছিল বলা যেতে পারে। কারণ এই 
আগ্রহ থেকে মান:ষ নতুন করে নিজেকে আবিদ্কার করতে পেরোছিল। মানুষ 
বুঝাতে শিখোঁছল যে, কোন ধর্মকে আশ্রয় বরে বেচে থাকবার মধ্যে কোনো 
সার্থকতা নেই ৷ 

১৪৫৩ প্রীপ্টাব্রে তৃকী আক্রমণের ফলে কনস্টাপ্টিনোপলের পতন 
ঘটেছিল । এই আক্রমণের সময় সেখানকার যত পাঁণ্ডত ব্যান্ত লেন তাঁরা 
তাঁদের পধাথপন্র নিয়ে ইতালির শহরগুলোতে পালিয়ে চলে এসোঁছলেন 'িরা- 
পত্তার জন্য। সেখানে আসবার পরে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁদের অধ্যাপনার 
কাজে [নিয়োগ করা হয় । ইতালির নগরগুলো ধনেনেসাসের জন্মস্থান হবার 
অবশ্য আরও কতকগুলো কারণ আছে। 

ইতালি ছিল প্রাচীন রোমান সভ্যতার কেন্দ্। গ্রীক ও ল্যাটিন লেখকদের 


ইতালির মানুষ একেবারে ভুলে যায়ান। তাছাড়া মধাষূগের শেষাঁদকে 


ইতালির নগরগুলো ইউরোপের সভ্যতার কেন্দুস্থল হয়ে দাঁড়য়োছল, যার দরুন 
সেখানে নবাগত পাঁণ্ডতরা সহজেই [নিজেদের মানিয়ে নিতে পেরোঁছলেন। 
আরও একটা কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, মিলান, ফ্লোরেন্স, জেনোয়া, 
ভেনিস প্রভৃতি শহরে এক শ্রেণীর মান_ষ ব্যবসায়-বাণিজ্য করে বিত্রশাল? হয়ে 
উঠোছলেন। এ'রাই ছিলেন রেনেসাঁসের সবচেয়ে বড় পঙ্টপোষক॥ এইসব ৷ 
ধানকশ্রেণীর উৎসাহে এখানে নামকরা সব সাহত্যক, চিত্রকর, শিল্পী প্রভৃতির 
সমাবেশ হয়েছিল । 
রেনেসাঁসের মুল কথা, গতান:গঁততার পাঁরবর্তে নতুন চিন্তাধারার বিকাশ ৷ 
মধ্যযুগে মানুষের চিন্তাধারা ছিল বদ্ধ কুপের মত। চার্চের প্রভাবে মানুষের 
চিন্তা-গাঁত হারিয়োছিল। মান্য তখন ভাবতো যে, নতুন কছু চিন্তা করা, 
নতুন কিছু জানবার স্পৃহা_-সবাকছুরই অর্থ হ'ল ধমদ্রোহিতা ॥ চাও এই 
নি্নমকে প্রশ্রয় দিত যাতে চার্চ তার প্রাধান্য বজায় রাখতে পারে। বাইবেল 


৪ বর্তমান যুগের ইতিবৃত্ত 


পড়বার আঁধকার সাধারণ মানুষের ছিল না । যাজকদের ব্যাখ্যাকেই বাইবেলের 
শেষ কথা বলে মেনে নেবার রতি প্রচলিত ছিল। এইভাবে সব বিছুকে 
নয়ম্ণ করা সবাঁবছুকে নিজেদের মত করে ব্যাখ্যা করবার রীতি থেকে 
মানুষের মন একেবারে নিশ্চল হয়ে গিয়েছিল * 
মধ্যযুগের শেষভাগে ব্যবসা-বাণিজোর প্রসারের ফলে যে নতুন সামাজিক 
সম্প্রদায় গড়ে ওঠ তাদেরকে কিন্তু উপরিউন্ত চার্চের অনুশাসন সন্তুষ্ট করতে 
পারোনি। তারা জীবনের উন্নাত চায়। তারা চায় সেই সব বিদ্যা অনুশীলন 
করতে যা নাকি তাদের জীবনে উন্নীত ঘটাবে, তাদের সুবিধা হবে । এই নতুন 
শ্রেণীর তাই আগ্রহ বাইবেল বা ধর্ম কর্মে” নয়, তাদের আগ্রহ নতুন নতুন বিদ্যার 
অনুশীলন । এই আগ্রহ, এই প্রচেষ্টা থেকেই মধ্যযুগের শেষ দিকে শুর 
হয়েছিল ভুগোল, প্রাকীতিক বিজ্ঞান, চিকিৎসাশা্ত্র সৌন্দযচর্চ প্রভৃঠিতর 
অনুশীলন। এইসবের অনুশীলনের সাত্রে প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সাহত্য, 
দর্শন, বিজ্ঞান প্রভাত মানুষের 'চস্তাধারার এক নতুন দিক খুলে 'দিয়োছিল। 
মানুষ বুঝতে পেরেঠছল যে যুক্তিবাী মন নিয়ে জীবনের অনসম্ধানের মধ্যেই 
বেচে থাকবার সার্থকতা । এই মনোভাব থেকেই মানুষ হয়ে উঠেছল 
অন:সদ্ধিৎসু । কোনো অনংশাসনকে মেনে নেবার আগে তাকে যাচাই বরে 
নেবার মনোভাব মানুষকে পেয়ে বসোঁছল। 
আগেই বণা হয়েছে যে রেনেসসের জন্মচ্ছান ইতালি। ইতালির বাণক 
সম্প্রদায় রেনেস!সের সবচেয়ে বড় পণ্ঠেপোষক ছিলেন বলে ইতালিতেই রেনেসাস 
শুর; হয়েছিল। ইতালি থেকে রেনেসাঁস-এর বৱৈশিষ্ট্যগুলি ক্রমে ইতালির বাইরে 
ছড়াতে থাকে। আজ্পসং পর্বত অতিক্রম করে রেনেসাঁস ফ্লাম্স, জামানি, ইংলঞ্ড 
প্রভৃতি দেশে প্রবেশ করেছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লখ করা যেতে পারে ফে, 
ইতালির মোদাচ পরিবার এই রেনেসাঁসের আন্দোলনের বড় সমর্থক ছিলেন ॥ 
কেবল তাই নয়, ইতালির ধাঁনকদের মধ্যে সেই সময় রেনেসাঁসের পণ্ঠপোষকতা 
নিয়ে যেন এক প্রতিদ্বাণ্দতা শুরু হয়োছল। যাই হোক, জামানির বিভিন্ন 
{বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতালির অনেক অধ্যাপক 'নযনন্ত হয়েছিলেন অধ্যাপনার জন্য । 
ইরাসমাস বলেছেন বে, এগ্রিকোলা নামে জনেক ব্যন্তিই প্রথম রেনেসাঁসের 
নতুন চিন্তাধারা ইতালির গাণ্ডির বাইরে এনেছিলেন। এঁগ্রিকোলা জামির 
হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন । 
'কাম্পের অষ্টম চার্লস একবার ফরাসী সৈন্য নিয়ে ইতালির নেপলস্‌ শহরে 
আভিষান চাঁলয়োছলেন। এ সময়ে তিনি ইতালির রেনেসাঁ আন্দোলনের 
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সংস্পর্শে আসেন । এইভাবে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইতাল*র রেনেসাঁস 
ফ্রাম্সে অনুপ্রবেশ করেছিল। তারপর থেকে একে একে অনেক স্বনামধন্য 
পৃশ্ডিতরা প্যারিস শহরে সমবেত হন এবং সেখানকার বিশ্বাবদ্যালয়ে অধ্যাপনা 
শর করেন। চসার ছিলেন ইংলণ্ডে রেনেসাঁসের বাহক। তানি ধর্মকে 
মধ্যযুগীয় কুসংস্কার থেকে মস্ত করতে উদ্যোগণ হয়োছলেন। সপ্তদশ 
শতাম্বাতে ইংলস্ডে অনেক ধম--নিরপেক্ষ বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল। 


আনবতাবাদ £ 
রেনেসাঁস যুগে যাঁরা আধ্যাত্মিক বিষয় চিন্তা-ভাবনার পাঁরবতে মানুষের 


যোগ্য বিদ্যার অনুশীলন শুরু করেন তাদেরকেই “মানবতাবাদশ' বলা হয় । 
রেনেসাঁস যুগের প্রথম পুরোহিত ছিলেন দান্তে। ইতালীয় কবি, দাশশনক 
ও বৈজ্ঞানিক হিসাবে যুগপৎখ্যাত দাস্তের দক্ষাগুর্‌ ছিলেন ল্যাটিন কাব 
ভাঁল। তাঁর প্রেরণা ছিল গ্রীক ও রোমান সাহত্যে । তাঁর সবশ্রেষ্ঠ রচনা 
ছিল 'ডভাইন কমেডি”। কল্পনা, প্রহসন ও হাসারসের মধ্য দিয়ে দান্তে যে 
অপ‘ সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারতেন ণডভাইন কমেডি' তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। 


দাস্তে 


ধিনকালো ম্যাকিয়াভেলী একজন বিখ্যাত ইতালীয় লেখক ও রাজনীতজ্ঞ লেন 
তান ফ্লোরেন্সের এক আঁভঙ্গাত পাঁরবারে জন্মগ্রহণ করেন ( ১5৬৯ ধীঃ)। 
ম্যাকিয়াভেলীর আভিমত ছিল, রাজনীতিতে নীতশাদ্তের দ্ছান খুবই নগণ্য । 
1তাঁন বলতেন যে, রাজনোতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে-কোন পন্থা অবলম্বন 
করা যেতে পারে। ম্যাকিয়াভেলীই ছিলেন আধ্দানক রাষ্ট্রাচন্তার প্রথম মানুষ 


৬ বর্তমান ষৃগের হীতিবৃত্ত 


ইতালীয় অমর কাব পেন্রার্ক ও কাহিনীকার বোকাচও ফ্লোরেন্সের অধিবাসী 
গছলেন। একথা বলা যেতে পারে যে, কাব পেন্রাকে'র প্রচেষ্টাতেই ইতালিতে 
প্রাচীন গ্রীক ও রোমান শিল্প 
এবং সাহত্যের চর্চা প্রবল হয়ে 
উঠোঁছল । পেত্রাককে সেইজন্য 
ইতালীয় রেনেসাঁসের প্রথম 
তারকা” বলা হয়। গ্রীক ও 
ল্যাঁটনের প্রাত পেন্রার্কের 
অসাধারণ প্রীত 'ছল। 


বিখ্যাত কাঁহনধীকারবোকাচিও 
নবধুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহাত্যক 
ছিলেন তাঁর অমনল্যে রচনা 
হ’ল ‘ডেকামেরন’। এ গ্রন্থে 
বোকাচিও যাজকদের জীবন ও 
তৎকালীন সমাজের কুৎাসৎ দিকটা ফুটিয়ে তুলে জনসাধারণকে তা পারবত'নের 
জন্য অনুপ্রাণিত করেছিলেন । 


ফ্রান্সিস বেকন ছিলেন ইংলগ্ডের বিখ্যাত 
সাহিত্যিক, দার্শানক এবং রাজনগীতাঁবদ ৷ 
রাজনীতির সঙ্গেও তান ঘনিষ্ঠভাবে য্ত্ত 
ছিলেন। “নোভামঅরগানাম' এসেসও প্রভূত 
বেকনের 'বখ্যাত রচনা । তাঁর রচনা রেনেসাঁস 
যন্গে এক নব অধ্যায়ের স্চনা করেছিল ॥ কারণ 
তাঁর য্ান্তবাদী চিন্তাধারা মানুষের মধ্যে 
! ‘বিজ্ঞান-চচণর আগ্রহ জাগিয়ে তুলোছল। 
বোকাচিও চসার ছিলেন ইংরেজী স্যাহত্যের অন্যতম 
দিকপাল। তিনি সারা জীবন ধরে যে নানা বিচিত্র আভজ্ঞতা অর্জন করোঁছলেন 
তাঁর রচনাগুলি তারই আঁভব্যন্তি। সমসাময়ক আমলের সমাজ ব্যবচ্থার 
টি বিচ্যুতিগুলি চসারের লেখনীর মাধ্যমে »পষ্টভাবে ধরা পড়েছে । এডমাণ্ড 
স্পেন্সার ছিলেন অপর একজন বিখ্যাত ইংরেজ লেখক। 'ফেয়ারী কুইন’ 
তাঁর বিখ্যাত রচনা ৷ 


8৫ 


' কুসংস্কারে নিমাঁজ্জত ধর্মযাজক্দের 


ইউরোপে নবজাগরণ a 


ইংলণ্ডে কিভাবে রেনেসাঁস আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল সেকথা আগেই 
বলা হয়েছে। সেই আন্দোলন ইংরেজদের জাতীয় জীবনকে যে কতখান 
উজ্জীবিত করেছিল তা সমসামায়ক সাহত্যসৃন্টতে 'লক্ষ্য করা যায়। 
ইংলণ্ডে নবযূগের পুরোভাগে দিলেন উইলিয়াম শেক্সপাঁয়ার। ‘হ্যামলেট’ 
ম্যাকবেথ', মার্চেন্ট অব ভোনিস” প্রভৃতি তাঁর অমর রচনা । শেক্সপীয়ারের 
রচনার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হ’ল 
এই যে, তাঁর নাটকে মনুষ্য চাঁরত্রের 
যে চিত্র ফুটে ওঠে বিম্ব-সাহিত্যে তার 
তুলনা পাওয়া কঠিন । 

হল্যান্ডের বিখ্যাত . পাঁণ্ডত 
ইরাসমাস ডোঁমডোঁরয়াস রেনেসাঁ 
যুগের মানবতাবাদের মূর্ত প্রতীক 
1ছলেন। 'তাঁন একজন যাজক হওয়া 
সত্বেও লেখক হিসাবেই তান 
বেশী সুপাঁরচিত। সমসামীয়ক 
ইউরোপের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের সঙ্গে 
তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল । তান 


বিদ্রুপ করতেন। একাধক রচনায় শেক্সপীয়ার 

তান ধর্মের কতকগাল মিথ্যা আচার-আচরণ সম্পকে প্রশ্ন তুলে বোঝাতে 
চেয়েছিলেন যে, এগ্ীল নিরর্থক । ‘প্রেইজ অফ ফলি’ তাঁর বিখ্যাত রচনা- 
গুলির অন্যতম । 


নবজাগরণের যুগে স্পেনও 'পাঁছয়ে পড়েনি। স্পেনের অমর সাহিত্যিক 
সারভান্তেস্‌ ও যুগেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন । তাঁর অমর গ্রন্থের নাম ‘ডন 
কুইক্‌সট:" ৷ এই গ্রন্থে তান মধ্যযুগাঁয় সমাজকে নিন্দা ও ঠাট্টাশীবদ্রুপ 
করেছিলেন যাতে মানুষের বোধোদয় হয়। শিল্প-সাঁহত্যে আলোচ্য সময়ে . 
ফ্রান্সে যাঁরা জন্মগ্রহণ করে খ্যাত অন করেছেন তাদের মধ্যে রাবেল'এর নাম 
{বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 


{লওনা্দে-দা-ভাণ, রাফায়েল ও মাইকেল এঞ্জেলো সমসামাঁয়ক ছিলেন ॥ 
ইতালির এইসব চিত্রশিল্পী ও দ্থপতি দেশ-বিদেশে খ্যাঁতলাভ করেছেন | 


৮ "_ বর্তমান যুগের ইতিবৃত্ত 
আগেকার দিনে প্রাসাদ ও চার্চের গায়ে নানা রকমের ছাব আঁকা থাকতো । 


'লিওনাদে-দা-ভিণ্ি 


এগ্ালকে ফ্বেস্কো বলা হত। এইসব দেওয়াল চিত্র থেকে এ'দের শিল্প-্প্রাতভা 
সম্পর্কে সম্যক ধারণা করা যায়। 


লিওনার্দেণ-দা-ভাণ্ডি ইতালির ফ্লোরেন্স শহরে জন্মগ্রহণ করেন। বিভিন্ন 
জায়গার রাজপরিবার তাঁকে নানাভাবেউৎসাহ জুগয়েছিল। এইসব পাঁরবারের 
মধ্যে মিলানের সফরজা পরিবার, ফ্লোরেশ্সের 
মোঁদচি পাঁরবার এবং ফ্রান্সের রাজপাঁরবারের 
নাম করা যেতে পারে । ‘লাষ্ট সাপার' এবং 
“মোনা লিসা” তাঁর শ্রেষ্ঠ শিল্পানদর্শন বলা 
যেতে পারে । লিওনার্দো বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে 
ছাঁব আঁকতেন। মানুষের দেহের গঠনবস্তু 
সম্পকে খুবই পাঁরচ্কার ধারণা ছিল বলে 
তিনি প্রত্যেকটি ছবিকে জীবন্ত করে তুলতে 
পেরেহিলেন। 'লওনার্দেো একজন ভাস্কর 
মাইকেল এঞ্জেলো হিসাবে খ্যাতি অর্জন করোছিলেন। 


মাইকেল এঞ্জেলো লিওনাদেরি মতই ফ্লোরেন্সের বাসিন্দা ছিলেন। শিল্পী 
হিসাবে তানি সম্ভবতঃ শ্রেষ্ঠ ছিলেন। কারণ তান যে বিভিন্ন বিষক্রে 


ইউরোপে নবজাগরণ ৯ 


পাররর্শিতা দেখিয়েছিলেন সেইরকম আর কেউ দেখাতে পারেন নি। তিনি 
একাধারে চিত্রশিজ্পী, ভাস্কর, স্থপাঁত কাব এবং বিজ্ঞানী ছিলেন। "তান 
ফ্লোরেম্সের মোদচি পরিবার এবং একাধিক শিল্পান রাগী পোপের পড্ঠ- 
পোষকতা লাভ করেছিলেন ॥ ফ্লোরেম্সের ‘ডোঁভড’-এর মতি“ তিনিই নির্মাণ 
করেছিলেন । তাছাড়া সেপ্টপটার্স গাজ“ নির্মাণে তান অসাধারণ কৃতিত্ব 
প্রদর্শন করেছিলেন ॥ তাঁর আঁকা ‘শেষ বিচার’ সম্ভবতঃ শিল্পজগতের একটি 
অনবদ্য সৃষ্টি । 

রাফায়েল মাইকেল এঞ্জেলো থেকে বয়সে ছোট হলেও চিত্রশিল্পী হিসাবে 
তান অনেক উপরে ছিলেন বলে সাধারণভাবে মনে করা হয়। রাফায়েল তাঁর 
জীবনের বেশীর ভাগই রোমে আতবাহিত করে'ছিলেন। সেখানে তান 
ভ্যাটিকান, অর্থাৎ পোপের প্রাসাদকে সাজাবার কাজে [নযুস্ত ছিলেন। 


মধ্যযুগে বিজ্ঞানের যে উন্নীত হয়নি এমন নয়, বিম্তু আধুনিক বিজ্ঞানের 
সুচনা রেনেসাঁসের সময় থেকেই হয়েছিল বলা যেতে পারে । মধ্যযুগে বিজ্ঞান- 
চর্চায় নানা বাধা ছিল। সেইসব বাধা কাটিয়ে উঠে আধ্যানক জ্ঞানের পথ 
পারচ্কার করতে হয়েছিল। কারণ সেই আমলে কুসংস্কারকেই মানুষ বেশী গ্রহণ- 
যোগ্য বলে মনে করত। বিজ্ঞানীদের সেই আমলে না+স্তুক বলে আখ্যা দেওয়া 
হ’ত। কিন্তু রেনেসাঁসের সময় মানব-সংক্রান্ত সব বিষয়ে যখন গ.রংত্ব দেওয়া 
হতে থাকে তখন য্যান্ত-নিভ'র বিজ্ঞানও যথেষ্ট উন্নাতলাভ করতে থাকে। 


যোড়শ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের উন্নাতর জন্য কয়েকটি কারণ দায়ী ছিল। সেই 
সময় ধম” তার একচেটিয়া আধিপত্য ক্রমশঃ হারাতে বসেছিল। মানবতাবোধ 
জাগ্রত হওয়ায় মানুষ পারলোঁকক জগৎ অপেক্ষা ইহজগতের প্রতি বেশ 
আকৃষ্ট হয় ॥ ইতিমধ্যে ধর্মসংস্কার আন্দোলন পোপের একচেটিয়া আধকারকে 
বিশেষভাবে আঘাত করোছল। এইসব কারণে আলোচ্য সময়ে বিজ্ঞানের 
উন্নাত হয়েছিল বলা যেতে পারে । 

মধ্যযুগীয় অলৌককতার বিরুণ্ধে প্রথম সার্থক প্রাতবাদ জানিয়োছলেন 
ক্রাম্সস বেকন। তানি বলেছিলেন যে, প্রাচীন যুগে যে সব বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত - 
আবিক্কৃত হয়োছিল তাতে অনেক দোষ-্াটি আছে সুতরাং সেইগুলোকে আবার 
যাচাই করে নেওয়া প্রয়োজন। তিনি আরও বলেছিলেনষে প্রকাতি-িজ্ঞানের প্রাত 
মানুষের দৃষ্টি ফেরাতে পারলে তবেই বিজ্ঞানের প্রকৃত উন্নীত ঘটতে পারে। 


১০ বর্তমান যুগের ইতিবৃত্ত 


ইংরেজ বিজ্ঞানী রোজার বেকন ছিলেন সমসাময়িক যুগের একজন বিখ্যাত 
ব্যান্তি। গাঁণতশাস্ত, রসায়ন, পদার্থাবদ্যা প্রভাত বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ছিল 
অপরিসীম । এই নানাবিধ জ্ঞানের জন্য তাঁকে “বস্ময়কর পাণ্ডত’ বলা হ'ত। 

লিওনাৰ্দেণ-দা-ভিণ্ডি বিজ্ঞানী হিসাবেও সুপাঁরাঁচত ছিলেন । বিজ্ঞানের 
বিভিন্ন শাখায় তাঁর অপাঁরসীম জ্ঞান ছিল। উত্তর ইতালিতে একটি নদীর 
খাল খনন করবার ব্যাপারে এবং মিলানের সুরক্ষার জন্য তাঁর পরামর্শ নেওয়া 
হয়েছিল। তিনি যে সেই আমলের কত বড় বিজ্ঞানী ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া 
যায় লিওনাদের আঁকা নক্সা থেকে। তান অনেকগুলো যান্ত্রিক সিংহ তৈরী 
করোছলেন। এই যান্ত্রিক সিংহগুলো ফরাসীরাজের মিলান সফরের সময় 
প্রদৰ্শি'ত হয়েছিল। উপারি উত্ত আলোচনা থেকে একথা বলা মোটেই শন্ত নয় 
যে, লিওনাদে তাঁর সমসাময়িক যুগ্রকে যেভাবে প্রভাবিত, করোছলেন সেই 
রকম আর কেউ করতে পারেন ন। 


কোপারনিকাস ছিলেন পোল্যাঞ্ডের একজন ধ্রীষ্টান যাজক ৷ তানি ধর্মীয় 
কার্যকলাপ এবং ব্যান্তগত অন:সসম্ধৎসার মধ্যে নিজেকে ব্যস্ত রাখতেন 
দু'রকমের পড়াশুনার জন্য তিনি সময় ভাগ করে নিয়োছলেন। দাঘ“দিন ধরে 
তিনি সাধারণ বন্ত্রপাতি দিয়ে আকাশের তারাগুলো পর্যবেক্ষণ করতেন। 
আকাশের রহস্য নিয়ে তান 
একটা বই লিখেছিলেন এবং 
তাতে গাঁণাতক হিসাব করে 
তার 'সিষ্ধান্তগুলো প্রমাণ 
করেছিলেন। কোপারানিকাসের 
সিম্ধান্তগুলোর , ভিত্তিতে 
পরবতাঁকালের' একাধিক 
বিজ্ঞানী অনেক নতুন .নতুন 
তথ্য. আবদ্কারে সমর্থ 
হয়েছিলেন। 
গ্যালালও বিজ্ঞানের বিভিন্ন 
শাখায় নানা ধরনের গবেষণা 
কোপারানকাস করে সুনাম অর্জন করেছিলেন । 
গণিত, জ্যোতাঁ্ব‘দ্যা প্রভাততে তাঁর দখল ছিল। তিনি সঙ্গীতজ্ঞ ও লেখক 


ইউরোপে নবজাগরণ ১১ 


হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। গ্যালিলিও কোপারানিকাসের সিচ্ধান্তবে 
সঠিক বলে প্রমাণ করেছিলেন। j 
পাড়ুয়া'র বিশ্ববিদ্যালয়ে তান 
যখন বন্তুতা দিতেন তখন তা 
শোনবার জন্য মানদুষ অধীরভাবে 
অপেক্ষা করতো ৷ ১৬০৯ থ্রীন্টাথ্দে 
গ্যালিলিও টেলিস্কোপ আঁবিচ্কার 
করেন। তিনি যখন ঘোষণা করেন 
যে, সূর্য 'বি*বরক্ষাণ্ডের মধ্যভাগে 
অবান্থত তখন চা৮ তাঁকে মানতে 
অস্বীকার করে যার ফলে তাঁকে 
যাজকর্ের বিচারালয়ের সম্মুখীন গ্যালালও 
হ'তে হয়েছিল। 


মদদ্রণধন্ত্রকে, কোথায় এবং িভাবে আবিষ্কার করেছিলেন তা সঠিকভাবে 
॥ বলা সম্ভব নয়। তবে আমরা সঠিকভাবে একথা বলতে পারিযে ১৪৫০ থগ্টাম্ে 
গুটেনবার্গ নামে জনৈক ব্যক্তি 
টাইপ ব্যবহারের মাধ্যমে 
ছাপাখানায় মুদ্রণ করবার 
যন্ত্র আবিদ্কার করোঁছলেন। 
গুটেনবাগণ জার্মানির মেইজ 
নামক গ্ছানে প্রথম ছাপাখানা 
তৈরী করেছিলেন । গুটেন- 
বাসের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব 
হ'ল তিনিই প্রথম বাইবেলের 
অনুবাদ করে বই ছেপে বের 
" করেছিলেন (১৪৫৪ খ্রীঃ )। 
এইভাবে ম:দ্রণযন্তের সাহায্যে 
* বই বের করবার পরে জামণানর 
ক্রমে তা ইউরোপের সর্ব ছাড়িয়ে পড়ে । 


গুটেনবর্গ 


সবর ছাপা বই বের হতে থাকে এবং 


ইউরোপীয় জগতের পরিধি বিস্তার 


ভৌগলিক আবগ্কারের কারণ ঃ 
মধ্যযুগের যানবাহনের অস্থাবধার জন্য দেশ বিদেশে যাতায়াত করা মোটেই 
সহজ ছিল না। সেই সময় অবশ্য যাতায়াতের প্রয়োজনও তেমন ছল না। কারণ 
ব্যবসা-বাণিজ্য বিশেষ না থাকার ফলে এসবের প্রয়োজনীয়তা তেমন অন;ভুত 
হয়নি। কিন্তু মধ্যযুগের শেষভাগে অর্থনৈতিক পাঁরব্তনেরসমত্রে যেমন ব্যবসা- 
বাণিজ্যের প্রসার ঘটোছল তেমান যাতায়াতের উন্নত সম্ভব হয়োছল। প্রসঙ্গতঃ 
যাতায়াতের উন্নাতর সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছিল 
মধ্যযুগে মানুষের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাতায়াত করা যে সম্ভব 
হয়নি তার পেছনে অনেকগুলো গুরুতর কারণ ছিল। সেই আমলে মানুষের 
ধারণা ছিল যে, পৃথিবী সমতলভূমি এবং আটলাণ্টিক মহাসাগর নরকের দ্বার। 
ক্রমে এই ধারণা মানুষের মন থেকে দূর হতে থাকে। ক্রুসেড বা ধমণযুত্ধের 
উন্মাদনায় মানুষ যখন দুর দেশে যাতায়াত শুর, করোছল তখন পাঁথবী 
সম্পর্কে মানুষের ধারণা অনেকখানি পাল্টে গিয়েছিল । অন্যকে রেনেসাসের 
মাধ্যমে মানদ্য সবকিছুকে জানবার, বোঝবার এক প্রেরণা পেয়েছিল। ফলে 
সংগ্কারম:ন্ত মন নিয়ে মানুষ বেরিয়ে পড়ে দেশ আবিৎ্কারের উদ্দেশ্যে । 
অঙ্গকথায় বলতে গেলে, স্পেন, পর্তুগাল প্রভৃতি দেশের শাসনকত্দের 
উদ্দ্যোগ, বাণিকের অর্থ লোভ এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রসারের চেখ্টা, দুঃসাহসিক 
কর্মে“ ব্যন্তিগত উন্মাদনা এবং নতুন দেশ আবিচ্কারের মোহ ছিল ভোগোলক 
আবিষ্কারের অম)তম কারণ । তবে ধ্মে'র প্রেরণা এবং ধমযাজকদের আগ্রহও 
ভৌগোলিক আবিগ্কারের যথেষ্ট সহায়তা বরেোছিল। ভৌগোলিক আ.বৎ্কার 
সহজ হয়েছিল কতকগুলো যন্ত্র আবিত্কারের ফলে। দিক্দরশন যন্, নক্ষত্র 
পাঁরমাপক-বন্ত, সর্য“ঘড়ি, এযাস্ট্রে ল্যাবপ্রভৃত যন্ত্র আবঃকৃত হওয়ায় নিঃসন্দেহে 
ভোগোলিক আবিষ্কার সম্ভব হয়েছিল। কারণ এসব বন্ডের সাহায্যে সমুদ্রের 
মাঝখানে দিক নির্ণয়ের কাজ করা সম্ভব হয়েছিল, আর তাতে মানুষের অজানার 
ভাব দুরীভূত হয়েছিল । মানুষ জানতে পেরেছিল পাঁথবীর আকার । 
বাকেঁপোলোর ভরনণ-কাহিনী প্রাচীন মিশর ও গ্রীক নাবিকদের বাঁণিজ্য- 
বানর প্রভৃতির কাহিনী জানতে পেরে পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় বাভল্ল 


 উিত্তমাশা অক্তরীপ' নামে 


ইউরোপীয় জগতের পরিধি বিস্তার ১৩. 


দেশের নাবকের মধ্যে দেশ আবিত্কারের .উদ্যম দেখা দিয়োছিল। প্রসঙ্গতঃ 
উল্লেখ করা যেতে পারে যে পর্তুগাল ও স্পেনের নাবকরা এই ব্যাপারে বিশেষ 


নাবিকের কম্পাস 
অগ্রণী হয়েছিল। এর আরও একটা বড় কারণ হল এই যে, পর্তুগাল ও স্পেনের 
সঙ্গে সাগর ও সলিলের ঘান'্ঠ যোগাযোগ 'ছিল। 
প্রদ্স হেনরা-দ্য-নোভিগেটার-এর উদ্যোগে পর্তুগালের নাবকরা ভৌগোলিক 
আবিৎ্কারে উৎসাহ পেয়েছিল। বার্থলোমিউ দিয়াজ ১৪৮৬ শ্রীপ্টাব্দে দক্ষিণ 
আফ্রিকার সুদ:র প্রান্তে বাঁটিকা জন্তরীপ-এপেশছান। এই অল্তরীপ পরবর্তীকালে 


পরিচিত হয় । কারণ পরে এই 
পথেই ভারতবর্ষ আঁবংকৃত 
ছয়েছিন । আলবুকার্ক ভারত- 
বর্ষে এসোঁছিলেন ভাস্কোশ্দা- 
গ্রামার অনেকপরে। তান ভারত 
মহাসাগর ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে 
গতুগীজদের প্রাধান্য [বস্তার 
করোছিলেন। তবে ভাগ্কো-দা- 
গ্রামা ভারতবর্ষে আসবার 
জলপথ আবিষ্কার করতে না 


হেনরা-দ্য-নেভিগেটার 
। ১৪১৮ গ্রাস্টাব্দে ভাক্কো-্দা-গামা ভারতের পাশ্চম উপকূলে 


১৪ বতমান যুগের ইতিবৃত্ত 


- 


অধা্থ 5 কাল কট বন্দরে জামোরিনের কাছে উপাদ্থিত হন। ভাস্কো-দা-গামার 


ভাস্ঞো-্দা-গামা 


পরবতাঁকালে একে একে আরও 


অনেক পতুণগীঁজ বাঁণক ভারত-. 


বর্ষে এসোঁছিলেন এবং সেই জল- 
পথ ধরে অপরাপরদেশের নাবিক 
রাওএদেশে উপস্থিত হয়োছলেন। 


১৫০০ প্রাস্টাম্দে পেডো . 


ক্যান্তাল একখানি জাহাজে করে 
ভারতবর্ষের দিকে রওয়ানা হয়ে 
শেষ পযন্ত দাক্ষণ আমেরিকায় 
গিয়ে পেশছান। কাৱাল 
ব্রাজল-এ গিয়ে তাঁর তরী 
1ভাঁড়িয়োছলেন। 

ভোগোলিক আঁবিচ্কারের 
ব্যাপারে স্পেনের উদ্যম {নিতান্ত 
কম ছিল না। জেনোয়াবাসণ 


কল'বাস ১৪৯২ গ্রাস্টাব্দে ভারতবর্য ও মলাকাস ছ্ীপে পেশছাতে গিয়ে 


আমোরকা আবদ্কার করে 
ফেলেন ৷ কলম্বাস নিজে অবশ্য 
বুঝতেও পারেন নন যে তান 
আমোঁরকায় এসে পেশীচেছেন, 
তাঁর আবিচ্কারের অল্প কয়েক 
বছরের মধ্যেই বালবোঁরা নামে 
জনৈক স্পেনীয় নাবিক প্রশান্ত 
মহাসাগরের বিশাল জলরাশিতে 
গিয়ে পেশছান ॥ তখনই মানুষ 
জানতে পেরোছল যে পানামা 
যোজকের মধ্য দিয়ে দুই মহা- 
সমুদ্রের মিলন হয়েছে । 
‘আমোরকা’ নামের উৎপাঁও 
"হয়েছে ফ্লোরেন্স নিবাসী নাবিক 


আমেরিগো ভেপপদচির নাম থেকে । 


ইউরোপীয় জগতের পাঁরাধ বিস্তার ' 


৫ 


১৬ বর্তমান যুগের হাতবৃত্ত 


সম্পকে“ বিশদভাবে জেনে নিয়ে অন্যান্য যেসব নাবক আমোরিকায় পেশছাবার 
চেষ্টা করেছিল তাঁদের মধ্যে আমে- 
গরগো ভেসপুচির নাম সবচেয়ে উল্লেখ- 
যোগ্য ৷৷ কারণ [তাঁনই সর্বপ্রথম আমে- 
ধুরকার মূল ভুখশ্ডে অবতরণ করতে 
পেরেছিলেন । ম্যাগেলানের কৃতিত্ব হ'ল 
তান সর্বপ্রথম ভু-প্রদাক্ষণ করেছিলেন । 
প্রথমে তিনি ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে 
পেশছান॥ সেখানকার আঁধবাসীরা 
তাকে মৃত্যুদশ্ডে দশ্ডিত করেছিল। 
তারপরে তাঁর সঙ্গীসাথীরা পৃথিবীর 
চারপাশে ঘুরে আবার স্পেনে প্রত্যাবর্তন করেছিল। তার ফলে পাঁথবীর 
আকার সম্পর্কে মানুষের ধারণা আরও স্পষ্ট হয়েছিল 


ভৌগোলিক আবিক্কারের ফলাফল “সম্পকে আলোচনা করতে গয়ে প্রথমেই 
উল্লেখ করতে হয় মানুষের ভৌগোলিক জ্ঞানের কথা । 'বাভিম্ন দেশ আবিষ্কার 
করবার ফলেমান্‌ষের পৃথিবাঁর ভৌগোলিক ধারণা যেমন ষ্পন্ট হয়েছিল তেমনি 
নে সুপরিচিত হয়েছিল বিভিন্ন দেশের সভ্যত--সংস্কৃতির সাঁহত। এর দরুন 
বিভিন্ন সভ্যতা-সংস্কাতর সঙ্গে আদান-প্রদান সহজ হয়েছিল, পরষ্পর পরস্পরকে 
প্রভাবিত করেছিল। 


ইউরোপণীয় জগতের পরিধি বিস্তার ১০189 


ভোঁগোলিক আব্কারের ফলে নতুন নতুন দেশ ইউরোপাঁয় বাঁণকদের সামনে 
উন্মোচিত হতে থাকে । সমুদ্রপথে বাণিজ্যের লেনদেন বাড়তে থাকায় সামন্রক 
বাণিজ্য-পথের গুরুত্বও অপাঁরসীমভাবে বৃদ্ধি পায় । আরও দেশ আবদ্কার 
এবং আঁবকারের 'অচ্চলগলতে বাণিজ্য বৃদ্ধির নেশা সৃষ্টি করে ইউরোপীয় 
শান্তবর্গের মধ্যে প্রাতদ্বান্্রতার এক সম্পূর্ণ নতুন দিক। বাণিজ্যিক 
প্রাতযোগগতার প্রথম পর্যায়ে সবচেয়ে বেশী সাফল্য অর্জন করে স্পেন ও 
পর্তুগাল । আফ্রিকায় পর্তুগীজ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠার ফলে এ অঞ্চলে আ্রারব বাঁণকরা 
ক্রমশঃ পিছু হটতে থাকে! আঁব্কৃত অণ্চলগৃলতে বাণিজ্যের চেয়েও সম্পদ 
লুষ্ঠনের দিকেই স্পেনের নজর ছিল বেশী। ক্রমে ক্রমে এই বাণিজ্য ও লপ্ঠনের 
প্রাতযোগিতায় যোগ দিল ইংল্যাণ্ড. ফ্রান্স, হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ । বাণিজ্যের 
সংরক্ষণ, বিদ্তার ও নিরাপত্তার প্রয়োজনে বাণিজ্যের সঙ্গে রাজনীতি ও রাষ্ট্র 
শান্তরও অন:প্রবেশ ঘটতে শুর; করল । বাজার দখলের প্রাতিযোগতা উপানিবেশ- 
বাদের জম্ম দিল। শর হল বাজার দখল, কাঁচামাল ও সম্পদ ল:ুষ্ঠনের জন্যে 
উপাঁনবেশ প্রতিষ্ঠার লড়াই । বাণিজ্যিক বিস্তার ও লু্ঠনের ক্ষেত্রে গুরুত্পর্ণ 
ভূমিকা নিয়োছল আধা-দসন্য একধরনের নাবিকেরা ৷ তাদের কাজকর্মের পিছনে 
ছিল বাভিন্ন ইউরোপণীয় রাজশক্তির সমর্থন। স্পেনের এই আধা-দস্ত্যদের নাম 
ছিল ‘কংকুইস্টেডর’। আমেরিকা মহাদেশে -মৌলক্সিকো ও পেরুতে স্পেনের দখল 
প্রতিষ্ঠা করে এরাই। দখলকৃত অঞ্চল অবর্ণনীয় অত্যাচারের ফলে স্থানীয় 
অধিবাসীদের এক বিপুল অংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় ৷ 


ভৌগোলিক আবিচকার জাতিসমূহের সংগঠন ও উত্থানের ক্ষেত্রে অন্যতম 
পর্বশর্ত হিসাবে সহায়তা করে । আঁবক্কৃত দেশগুলিতে যে বিপুল বাণিজ্য-ও 
সম্পদ ল.ঠনের সম্ভাবনা উদ্মুস্ত করে তা আনিবার্ধভাবে জন্ম দেয় ইউরোপীয় 
শাঁন্তবর্গের মধ্যে তার প্রাতযোগিতা। নিজ নিজ দেশের রাজশন্তির ব্যাপক ও 
সক্রিয় সমর্থন ছাড়া এই প্রাতদ্বান্দরতায় সফলভাবে টিকে থাকা দহরুহ হয়ে 
উঠে। ব্যবসায়ীরা ও বাঁণকগোষ্ঠীগুলি চাইছিলেন স্ব স্ব দেশের রাজারা শুধদ 
তাঁদের সাহায্য করুন তাই নয়, আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থা 
প্রবর্তন করুন যাতে বাহর্বাণিজ্যের প্রাতযোঁগিতায় দেশগয় প্রেক্ষাপটটি জ্দ় 
হয়ে উঠতে পারে । তাঁরা চাইছিলেন রাজারা শান্তশালাী জাতির সংগঠনে অগ্রণী 
ভ্মকা গ্রহণ করুন ৷ ফলে এক ৪৮17 এক একটি শান্তশালী 
জাতি আত্প্রকাশ করতে থাকে । 

২ 


ধর্সসংস্কার ও প্রতি-ধর্মসংস্কার আন্দোলন 


ক্যাথালক চার্চের বিরুদ্ধে মাটন ল্‌থ।র ও অন্যান্যদের প্রাঁতবাদ ৪ 


পণ্দশ শতাব্দীর নবজাগরণ আন্দোলন ইউরোপের 'বাঁভন্ন দেশে ছাড়িয়ে 
পড়োছল ৷ তার প্রভাব থেকে কোন দেশই মস্ত থাকতে পারোন। এক এক 
দেশে অবশ্য নবজাগরণের প্রভাব এক এক রকম হয়োছল। আজ্পস্‌ পর্বতের 
উত্তরের লোকেরা নবজাগরণের প্রভাবে ধর্মসং্কার আন্দোলনে ব্রতী হয়েছিল, 
‘কল্তু অপরাপর জায়গার এই নবজাগরণ আন্দোলন মানুষের জীবনকে 
আনন্দময় করে তোলার দিকে ধাঁবত হয়োছল। 


নবজাগরণ আন্দোলনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল মানুষের চিন্তার ক্ষেত্রে 


স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা । এর ফলে মানুষ স্বাধীনভাবে সব কিছুকে যাচাই করে - 


দেখতে শিখোছল+ আগেকার মত বনা বিচারে সব কিছ; মেনে নেবার পক্ষপাতী 
ছিল না। সাহিত্য; সংকাতি, শিল্প প্রভৃতিতে এই বৈশিষ্ট্যের প্রভাব ক 
হয়েছিল তা আমরা হাঁতপূর্কে আলোচনা করোছ। এইবার দেখতে হবে যে 
নবজাগরণের প্রভাব ধর্মের ক্ষেত্রে বক পাঁরবর্তনের সূচনা করোছিল। 


মধ্যযুগের চার্চের জীবনযাত্রার মান অনেকখানি নেমে গিয়োছল। . চার্চ 
মানুষের চিন্ভাধারাকে যেমন সম্পূর্ণভাবে প্রভাবত করোছল, তেমান নানা 
ধরনের বিধি-নিষেধ আরোপ করে ধর্মকে কুক্ষিগত করে রেখোছল । ধর্ম সম্পর্কে 
একছন্ত্র অধিপতি ছিলেন চার্চের. লোকেরা । বাইবেলপড়া, তার ব্যাখ্যা করা 
সবকিছুই নির্ভর করত চার্চএর ওপর । ক্ষমতার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ মানুষকে 
যেমন দনাঁতিপরায়ণ করে তোলে তেমান চার্চের মানুষও মধ্যযুগে হয়ে 
উঠেছিল দুনশীতপরায়ণ ৷ 


মধ্যযুগে চার্চের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে মানুষের অসম্তোষপ;ুজ্ঞাভুত হবার 


দরুনই ধর্ম সংদকার আন্দোলন শুরু হয়েছিল ! স্বয়ং পোপ বা ধর্মগুরু থেকে 
. সাধারণ যাজক পর্যন্ত কেহই এসব দুনাঁতি থেকে মুস্ত ছিল না। যাজকরা 


‘অনেক । জনসাধারণের কাছ 


অদ্ধাব্বাস ও  কুসংকার 


ধর্মস্কার ও প্রতি-ধর্মসংস্কার আন্দোলন ১৯ 


ছিলেন অশিক্ষিত! তাঁরা বিলাস-ব্যসনে সর্বদা লিপ্ত থাকতেন। দেশের 
আঁধকাংশ জমির মালিক 
ছিলেন এই যাজকরা । যাজক- 
দের অর্থ আয়ের উৎস ছিল 


থেকে নানা অজুহাতে অর্থ 
আদায় করা ব্যতীত বাইবেলের 
নানা অপব্যাখ্যা করে চার্চের 
প্রতি মানুষকে বিশ্বত রাখতে 
যাজকরা চেষ্টার ন্রুটি করতেন 
না৷ একথা সহজেই অনুধাবন 
করা যায় যে, জনসাধারণের 


একাজে 1বশেষ সহায়তা করত! 812 
যাজকরা বলতেন যে, যাঁদ চার্চ (গীজন) 
কোনো পাপী চার্চকে অর্থ সাহায্য দান করে, তাহুলে সেই পাপের শাস্তি 


থেকে সে মুজ্ত হতে পারে। সেজন্য যাজকরা টাকা দিয়ে পাপাীদের “মার্জনাপন্র” 


কিনতে বাধ্য করত । ধর্মের নামে এই ধরনের নানা অত্যাচারে দেশ ছেয়ে 
গিয়োছিল। 


চার্চ তথা যাজকদের নানা ধরনের অন্যায়-অত্যাচার ও অর্থের দাবি 
জনসাধারণকে ব্যতিব্যস্ত করে তুললেও চার্চের বিরুদ্ধে কোন কথা বলবার সাহস 
বা অধিকার কারো ছিল না। চার্চের বিরুদ্ধে কোন কিছু বললে শাস্তি পেতে 
হত। ধৰ্মদ্রোহিতার অভিযোগে অনেক সময় তাকে মত্যুবরণও করতে হত । 
চার্চের এইসব অনাচারের বিরুদ্ধে মানুষকে রুখে দাঁড়াতে সাহায্য করেছিল 
রেনেসাঁস বা নবজাগরণ ৷ রেনেসাঁস আন্দোলনের ফলে মানুষ যখন যযুন্তির 
কট্টিপাথরে সব কিছুকে বিচার করতে শুর: করল তখন মানুষের আর বুঝতে 


বাকী রইল না যে চার্চের দাবিগলো কত অযো্ক ৷ 


চার্চের যাজক ও পোপের অনাচারের 'বরুদ্ধে আন্দোলন প্রথম শুর? হয় 
জার্মানিতে । জার্মানির সেই ধর্মসংকার আন্দোলনের নেতা ছিলেন মার্টিন 


লুথার। কিন্তু তার আগেও চার্চ তথা ধর্মযাজকদের নানাবিধ অন্যায়ের 


২০ বর্তমান যুগের হাতিবৃত্ত 


ধবরৃদ্ধে ইংলণ্ডের জন উই'ক্লিফ ও প্রাগের জন হাস্‌ প্রতিবাদ জানয়োছলেন । 
তাদের বন্তব্য ছিল যে চার্চকে 


যাজকরা সবসময় ধর্মকাষেই 
ব্যস্ত থাকবেন! তবে এই সন্ত 
জার্মানির উইটেনবার্গের মার্টিন 
লুথার যে ধর্মসংস্কার আন্দোলন 
শুরু করেছিলেন তা এক ব্যাপক 
আকার ধারণ করোছল । 

মার্টিন লুথার নিজে একজন 
ধর্মযাজক ছিলেন। একজন 

মার্টন লৃথার সাধারণ কৃষকের ঘরে জন্মগ্রহণ 

করলেও তান বিদ্যাভ্যাসের -পরে উইটেনবার্গ বিশ্বাবদ্যালয়ে ধর্মশাস্তরের 
অধ্যাপক নিযান্ত হন। রোমে উপস্থিত হয়ে তান পোপের জাঁকজমক ও 
গবলাস-ব্যসন দেখে অত্যন্ত {বিচলিত হয়োছিলেন। তিনি ভেবোছিলেন যে এই- 
ভাবে 'বলাস-ব্যসনে ডুবে থাকলে ধর্মকর্মের স্থান কোথায় ? অর্থাৎ তান 
পোপ ও যাজকদের সংজীবনের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হওয়ায় গভীর বেদনা 
অনুভব করেছিলেন । এমান অবস্থায় টেড জেল নামক জনৈক যাজক জার্মানতে 
মারজনাপন্র িক্লী করতে এলে মাটন লুথার তার 'বরোধতা করেন এবং এর 
গ্রাতবাদে তার বন্তব্য চার্চের দেওয়ালে টাঙ্গয়ে দেন। 

লুথার তাঁর' বন্তব্যে ‘>পষ্টভাবে বলোছলেন যে পোপ ও ধর্মযাজকদের 
নিজের ইচ্ছামত মার্জনাপত্র বিক্লী এবং বাইবেলের অনুশাসন ব্যাখ্যা করার 
কোন অধিকার নেই ৷ ধর্ম মানুষের ব্যন্তিগত ব্যাপার । মানুষ ?নজের 
1ববেক ও বাইবেলের অনুশাসন অনুযারী ধর্মাচরণ করবে । লুথারের বন্তব্য 
পোপকে বিচলিত করে তোলে । তিনি ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগে লুথারকে 
চার্চ থেকে বাঁহচ্কার করেন! লুথার এতে বিচলিত হননি, বরং তান পোপের 
(সই আদেশপত্র পুড়িয়ে দিলেন। এইভাবেই ধর্মসংকার আন্দোলন শুর; 
হয়েছিল বলা যেতে পারে। 
প্রোটেস্টান্ট বা প্রতিবাদী ধর্মের প্রসার £ 

মাটন লুথার খ্রীষ্টান যাজক ও পোপের অনাচারের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ 
দানিয়েছিলেন তা ক্রমশ জনাপ্রয় হয়ে উঠতে থাকে । ‘ল:থারের’ অনঃগামীদের 


দুনশীতমুন্ত করতে হবে এবং . 


= 
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"সংখ্যা "ক্রমাগত বাড়তে থাকে । এদিকে লুখারকে চার্চ থেকে বাঁহক্কৃত 
করবার ফলে প্রচালত শ্রীষ্টধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ধর্মের সৃষ্টি হয়। এই 
প্রতিবাদী ধর্মের লোকরা প্রথমে লুথারপন্থাী নামে পারাঁচত ছিল, কারণ 
'লুখারের নেতৃত্বেই প্রথম প্রতিবাদী ধর্মের সৃষ্টি হয়েছিল। অল্পাঁদনের মধ্যে 
'লুথারের দৃঞ্টাম্তে অনুপ্রাণিত হয়ে আরও অনেকে সেই পন্থা অনুসরণ করে 
প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন। তখন সব সম্প্রদায়ের লোকেরা যারা খ্রাঁষ্টধর্ম প্রতিষ্ঠান 
চার্চের তথা পোপের কতকগুলি অন্যায় আচার-আচরণের প্রতিবাদ জানয়োছিল 
তারা সকলেই “প্রোটেস্টাপ্ট” বা প্রতিবাদী” নামে আভহিত হয় । যারা পোপের 
'অনুবর্তী থাকলো তারা “রোম্যান ক্যার্থালক’ নামে পাঁরাচিত হয়। | 


জার্মানিতে সর্বপ্রথম পোপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উাঁখত হয়েছিল বলে 
জার্মানির বিভিন্ন রাজ্যে প্রতিবাদী ধর্ম প্রসার লাভ করে এবং সেটা জনাপ্রয় হয়ে 
“ওঠে । তবে একথা মনে করবার কোন কারণ নেই যে, জার্মানির সবগুলো 
-প্রদেশেই ল্‌খারের মতবাদ সমানভাবে জনাপ্রয়তা অর্জন করেছিল । প্রোটেস্টাপ্ট 
'ধর্মের অন্যতম প্রধান নেতা ছিলেন সুইজারল্যাণ্ডের জন ক্যালাভন। ক্যালভিন 
জাতিতে ফরাসী ছিলেন, কিন্তু তাঁর ধর্মমতের জন্য তিনি ফ্রান্স ছেড়ে গিয়ে 
সুইজারল্যাণ্ডে বসবাস করতে থাকেন। তিনি মৃত্যর আগে প্রায় ২৫ বছর 
থেকে ক্যালীভনপম্থাকে জনাপ্রয় করে 
তোলেন । ক্যালতিন ব্যান্তগত জীবনে 
সাধু, সরল ও কঠোর সংযম ছিলেন। 
তাঁর ইচ্ছা ছল যে তান জেনেভাকে 
প্রকৃত ভগবানের শহর” হিসাবে গড়ে 
তুলবেন ৷ ক্যালভিন যাজক সম্প্রদায়ের, 
নিয়োগের ব্যাপারে গণতান্ত্রিক পদ্ধাতি 
অবলম্বনের পক্ষপাতী ছিলেন । 

জেনেভা থেন্ক ক্যালাভন পন্থা 
বাভল্ন দেশে ছাড়য়েছিল। জেনেভায় 
ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে শিক্ষার্থীরা শিক্ষাগ্রহণের জন্য আসতেন সেখান 


থেকে স্বদেশে গিয়ে এই সব লোকেরা এওঁ ধর্মমতকে জনপ্রিয় করে 
Bs WN 
হাচি 


য় 
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l= খু ও 


২২ বর্তমান যুগের ইতিবৃত্ত 


ধর্মসংকার আন্দোলন ইংলণ্ডেও গ্রসারলাভ করোছিল। অবশ্য এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, চার্চের নানাবিধ দুনাঁতির বিরুদ্ধে অনেক দন 
আগে থেকেই ইংরেজরা মানাঁসক দিক দিয়ে পোপের বিরুদ্ধে ছিল । সেই 


আমলে জন উইক্রিফ চার্চের দুনীতির বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচারকার্য চালাতে . 


থাকেন। তবে ষোড়শ শতাব্দীতে ক্যালাভনপম্থা ইংলণ্ডে যখন প্রবেশ করে 
তখন থেকেই ধর্ম সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়োছিল বলা যেতে পারে । 
ইংলশ্ডের রাজা অষ্টম হেনরীর আমলেই ইংলণ্ডে প্রকৃত ধর্মসংকার আন্দোলন 
শুরু হয়। অষ্টম হেনরী তাঁর মাহষী ক্যাথারনকে পাঁরত্যাগ করবার অনুমাঁত 
চেয়ে পোপকে অনুরোধ করেন । 
কিন্তু পোপ সেই অনুমতি দিতে 
রাজী হনাঁন । এর পাঁরণাতিতে চার্চের 
হল। শববাদের ফলে অষ্টম হেনরী 
ইংলণ্ড থেকে পোপের আগাগোড়া 
কর্তৃত্বকে অস্বীকার করলেন । “তান 
[ছু যাজকদের সব জাম বাজেয়াপ্ত করলেন 
এবং চার্চের অন্যান্য স’পত্তি দখল: 
করেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে 
অষ্টম হেনরী হবে যে, অষ্টম হেনরী পোপের প্রাধান্য 
‘বিনষ্ট করলেও রোমান ক্যার্থালক চার্চের ধর্মীয় মতবাদগুলির কোনো পাঁরবর্তন 
তিনি করেননি । পরবর্তাঁকালে অষ্টম হেনরীর কন্যা এঁলজাবেথের আমলে 
ইংলণ্ডের চার্চের উপর পোপের কর্তৃত্বকে চিরাঁদনের জন্য নিম্ল করা হয় ৷ 
ধর্মসংক্কার আন্দোলনের ফল সুদুপ্রসারী ও বহুমুখী হয়োছল। এই 


ধর্মণন্দোলনের পাঁরণাতি হিসাবে ইউরোপে এক দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ শুরু হয়েছিল । 


তা ছাড়া ক্যাথালক ধর্মেরও পাঁরবর্তনের সনা হয়েছিল । 


ক্যাথলিক চারের আভ্যপ্তরীণ সংস্কার ই 

ক্যাথলিক থাষ্টধর্ম ও তার প্রতিষ্ঠান চার্চের নানাবিধ কার্যকলাপের 
বিরুদ্ধে যে আন্দোলন শুরু হয় তার প্রভাব এ ধর্মের মধ্যেও পড়োছল বলা 
যেতে পারে! অবশ্য অনেকদিন আগে থেকেই ক্যার্থালকদের মধ্যে নানাবিধ 
পাপাচরণের বিরুদ্ধে অনেকে প্রতিবাদ জানিয়োছল। তাদের ধারণা হয়েছিল 


$ 


ug 
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যে চার্চকে দদনী্তমনুন্ত না করতে পারলে এবং যাজকদের ' উন্নত আদর্শের প্রতি 
আকৃষ্ট করতে না পারলে চার্চের প্রতি আর কারো কোন আস্থা থাকব না। 
ক্যাথলিক চার্চের এই আত্মশুদ্ধর আন্দোলন স্পেনেই প্রথম শুরু হয়েছিল এবং 

গু সেখান থেকে ইতালি ও অন্যান্য জায়গায় ছাড়ার, পড়োছিল। যাই হোক, 
ইঞ্সেশয়াস্‌, লয়লা, লাইনেজ, জেভয়ার প্রমুখের উদ্যোগে ইউরোপে প্রাতি- 
সংকার আন্দালন শুরু হয়েছিল! 


ক্যাথালক ধর্ম ও ধমাঁধষ্ঠানের আত্মশুদ্ধির আদ্দোলন ব্যাপকভাবে 
ছড়িয়েছিল। থিয়োটাইন, বান‘বাইট প্রভাতি সংঘ নানাভাবে যাজকদের উপর 
এই মর্মে নির্দেশ দিতে থাকে যে, তারা যেন শুদ্ধ জীবন-যাপন করেন এবং 
দরিদ্রের মত থেকে ধর্মকার্ষে সম্পূর্ণভাবে লগত থাকেন। এই প্রচারকার্য ও 
{দেশের ফলে ক্যাথলিক চার্চের যাজকদের মধ্যে কতক পাঁরবর্তন যে এসোছল 
সেকথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে । 


প্রতি-সংগ্কার আদ্দোলনে 'ইনকুইজিশন কোর্ট” বা যাজকদের বিচারালয়ের 
ভ্মিকাও গুরুত্বপূর্ণ ৷ স্পেনের ধর্মদ্রোহীদের বিচার করবার জন্য এবং শাস্তি 
দেবার জন্যই প্রধানত এই 'বচারালয় স্থাপিত হয়োছল। ক্রমে অবশ্য এই 
দবচারালয় খ্রাঁজ্টধর্মের নীতি হিসাবে গৃহীত হয়োছিল এবং প্রত্যেক ক্যাথলিক 
ধর্মাধিণ্ঠানের সঙ্গে একটি করে [বচারালয় প্রতিষ্ঠিত হয়োছিল। এই 'িচারালয়- 
গুলো ধৰ্ম'দ্রোহিতার অভিযোগে বহু মানুষকে শাস্তি দিয়েছল ৷ বিচার করতে 
গিয়ে দোষী ব্যক্তিদের উপর অনেক সময় নির্মম শাস্তিও দেওয়া হত । 


ইনকুইজিশন বিচারালয়ের মাধ্যমে গ্রীষ্টধর্মাবন্বীদের এক্যস্থাপনের 
প্রচেষ্টা সফল হয়ান। বরং এই বিচারালয় যেভাবে মানুষের উপর অত্যাচার 
শুরু করেছিল, তাতে ক্যাথলিক ধর্ম প্রচ্ঠানের প্রতি মানুষের ঘৃণা বহুগুণে 
বৃদ্ধি পেয়োছল। 


প্রতি সকার আন্দোলন ‘কাউন্সিল অব্‌ টরেন্ট” সভার দ্বারাও ত্বরান্বিত 
করা হয়োছিল। এই সভার উদ্দেশ্য ছিল ল:থার-প্রচারিত প্রোটেস্টাণ্ট সমস্যার 
সমাধান করা এবং প্রতিবাদী আন্দোলনকে স্তিমিত করা । পঞ্চম চার্লস ছিলেন . 
পাত্র রোমান সম্রাট । তান ১৫৪৪ খ্রাস্টাব্দে এ সভা আহ্বান করেছিলেন । 
এই সভার কাজ প্রায় ১৮ বছর-ধরে চলোছিল। অনেকেই আশা-করেছিলেন যে, 


২৪ বর্তমান যুগের ইতিবৃত্ত 


ট্েন্ট-এর সভার মাধ্যমে ক্যাথালক ধর্ম ও লূথারপন্হীর মধ্যে আপোস-মীমাংসা 
সম্ভব হবে। কিন্তু এই আশা পুরণ হয়ান। এই সভায় লুথার-পন্হতদের 
প্রতি কোন প্রকার সহানুভূতি দেখান হয়ান। এই সভায় পোপের কর্তৃত্ব 


সম্পূর্ণভাবে স্বীকৃত হয় এবং লুথারবাদের বন্তব্যকে অস্বীকার করা হয়! ফলে £ 


খুৰ স্বাভাবিকভাবেই লুথারবাদ ও ক্যাথালকদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা 
সম্ভব হয়নি । 


প্রাতসংকার আদ্দোলন জেসুইট সংঘের কার্যকলাপে নিঃসন্দেহে যে শান্ত 
অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না৷ ইঞ্সোৌশয়াস লয়লা 
নামে জনৈক যাজক ছিলেন এই সংঘের প্রতিষ্ঠাতা । ‘তান প্রথম জীবনে একজন 
সৈনিক ছিলেন ৷ যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হয়ে {তান চিরাদনের মত পঙ্গ হয়ে পড়েন । 
এই অবস্থাতেই তান ্রীণ্টধর্মের একজন সেবক 'হসাবে আত্মীবসর্জন দেন। 
১৫৩৪ গ্রাস্টাব্দে তানি এই সংঘ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । এই সংঘের উদ্দেশ্য 
ছিল যাজকদের চারিত্রিক দৃঢ়তা, নিয়মানূবার্ততা ও দরিদ্রের জীবন-যাপন 
প্রভৃতি আদর্শে দীক্ষিত করা এবং তার মাধ্যমে বাজকদের আদর্শের প্রাত 
অনুগত করা । রাজনীতিতে যোগদান করা জেন্ুইট সংঘের আদর্শ-বাহর্ভত 


ছিল না। জেনগইট সংঘের অনেকেই তদানীন্তন রাজা বা রানীদের পরামর্শদাতা 
হিসাবে কাজ করতেন । 


প্রাতিসঞ্কার আন্দোলনের ফলে প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মের প্রসার অনেকখানি 
রুদ্ধ করা সম্ভব হয়োছিল। একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, প্রতিবাদ 
আন্দোলনের উগ্রতা আগেকার তুলনায় অনেকখানি কমে গিয়োছিল। প্রাতি- 
সংস্কার আন্দোলন ইউরোপে ধর্মসংক্রান্ত যুদ্ধের সূচনা ঘটিয়োছিল। 


ধর্ম সংক্রান্ত যুদ্ধ £ . পঞ্চম চাল“স্‌-এর কাঘ“কলাপ £ 


পবিত্র রোমান সম্রাট ও স্পেনের আঁধপাতি পঞ্চম চার্ল স্‌ রোমান ক্যাথলিক 
চার্চের অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। জার্মানি পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের 
অন্তভূর্ভ বলে সেখানে প্রতিবাদী ধর্মের প্রসার তাঁকে বিচালত করোছিল। 
স্বাভাবিক কারণেই জার্মানির কতকাংশে প্রতিবাদী ল্‌থারপচ্হার প্রসার ঘটায় 
পঞ্চম চার্লস সেই বধমাঁদের* দমন করতে বদ্ধপরিকর হন। কারণ [তান মনে 
করেছিলেন যে, চার্চের প্রতি আনুগত্য থাকলে তবেই পবিত্র রোমান সম্রাটের 


ধর্মস্ডকার ও প্রাত-ধর্মসংকার আন্দোলন ২৫ 


প্রীত আনুগত্য, থাকবে । নানা গোলযোগের পরেও শেষ পর্যন্ত প্রোটেস্টান্ট ও 
ক্যাথীলকদের মধ্যে অনুষ্ঠিত ধর্মসংক্রাস্ত যুদ্ধকে এড়ানো যায়ান ৷ 


পঞ্চম চার্লস 


১৫৪৬ প্রীস্টাব্দের মধ্যে মার্টন লুথারের মৃত্যু হওয়ায় ধর্মসংক্রাস্ত যুদ্ধ 
অনুষ্ঠিত হতে আর বাধাও ছিল না। কারণ মাটন লুথার যতই বৈপ্লাবক 
পদক্ষেপ গ্রহণ করুন না কেন তান ধর্মীয় ব্যাপার নিয়ে যা্ধাবগ্রহের পক্ষপাতী 
ছিলেন না। তাঁর মৃত্যুর পরে তাই প্রোটেস্টাণ্টরা ক্যাথ্থীলকদের আক্রমণের 
বির প্রস্তৃত হতে থাকে । ১৫৪৭ গ্রাস্টাব্দে ম্যালবার্গের যুদ্ধে ক্যার্থীলকরা 
প্রোটেস্টা্টদের সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করতে পেরেছিল। তারপর আবার 
১৫৪৮ গ্র্টান্দে প্রোটেস্টাণ্ট ও ক্যাথলিকদের মধ্যে একটা মোটামুটি সমঝোতায় 


, আসবার জন্য আলাপ আলোচনা চলতে থাকে । সেই আপস-আলোচনা ব্যর্থ 
'হলে আবার যুদ্ধ শর; হয়। ১৫৫২ গ্রস্টাব্দে প্যান্গুর সন্ধি অনুসারে 


লুখারপন্থাদের প্রাতি সহনশীলতার নাঁতি গৃহীত হয়োছল। শেষ পর্যন্ত 


২৬ বর্তমান যুগের ইতিবৃত্ত 


১৫৫6 গ্রান্টাব্দে অনযা্ঠত অগসবার্গে'র সাম্ধ অনুসারে ল:থারপন্থীরা পাবিত্ 
রোমান সাম্রাজ্যে নিজেদের ধর্ম পালনের পর্ণ‘ স্বাধীনতা লাভ করোছল। 


দ্বিতীয় ফিলিপ ৪ নেদারল্যাণ্ডসের বিদ্রোহ ও স্বাধীনতা লাভ £ 


পঞ্চম চারললসের আমলে সতেরোটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভন্ত নেদারল্যান্ডস 
একতাবদ্ধ হয়োছল। পঞ্চম চার্লস্‌ সেখানে তাঁর এককোন্দ্রক শাসন-ব্যবস্থা 
প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়োছলেন। ১৫৫৬ প্রীস্টান্দে দ্বিতীয় ফালপ যখন 
নেদারল্যাপ্ডসের ভারপ্রাপ্ত হন তখন সেখানকার প্রজাবর্গ তাঁর প্রতি অনুগত 
ছিল বটে, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই ফিলিপ এ প্রজাবর্গের শ্রদ্ধা হারিয়োছলেন ৷ 
পণ্চম ঢচার্লস্‌ নেদারল্যান্ডে প্রতিবাদী ধর্ম প্রসারলাভ করছে দেখে নানা 
ধরনের দমনমূলক নাতি গ্রহণ করেছিলেন । ক্যাথীলক-বরোধী ব্যাক্তিদের 
আগুনে পঢ়ড়িয়ে মারা হত, 
+ তাঁদের গর্তে ফেলে দেওয়া হ'ত 
বা তরোয়ালের দ্বারা 'দিখাণ্ডত 
করা হ'ত। এইসব অত্যাচার 
সত্বেও সেখানে প্রতিবাদী ধর্ম 
জনাপ্রিয়া অর্জন করেছিল এবং 
অধিকাংশ মানুষই ক্যার্থীলক 
ধর্মীবরোধী হরে উঠোঁছিল। 
তীয় ফাঁলপ শাসনকাৰ্য গ্রহণ 
করবার পরে পূনরায় এ সব 
দমনম্‌লক নীতি কার্যকর করতে 
তীয় ফিলিপ উদ্যোগী হওয়ার ফলে নেদার- 
ল্যাণ্ডবাসীরা বিক্ষদ্ধ হয়ে ওঠে ! কেবল তাই নয়, ক্যার্থীলক-বিরোধাদের 
ওপর অত্যাচার ঢালাবার জন্য সেখানে যাজকদের ?বচারালয় বা ইনকুইজিশন” 
আদালতের সাহায্যও নেওয়া হতে থাকে । 


িলিপের আমলে ধমাঁর কারণ ব্যতীত রাজনৈতিক ও অথনোতিক কারণও 
নেদারল্যান্ডবাসীদের অসস্তোষের কারণ হয়ে দাঁড়য়েছল। দ্বিতীয় ফিলিপ 
‘ইনকুইজিশন’ বিচারালয়ের মাধ্যমে কেবল ক্যাথালক-বিরোধাদেরই শায়েস্তা 
করেননি, তিনি তাঁর রাজনৈতিক শন্রুদেরও সেই বিচারালয়ের মাধ্যমে শাস্ত 


ধর্মসংক্কার ও প্রতিধর্মসংকার আন্দোলন ২৭ 


দিতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। উপরন্তু দ্বিতীয় ফিলিপের অর্থনৈতিক নীত 
নেদারল্যাণ্ডবাসীদের বিদ্রোহের দিকে ধাবিত করোছল। দ্বিতীয় 'ফালপ 
নেদারল্যাণ্ডের ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর নানাবিধ কঠোর বাঁধানষেধ আরোপ 
করবার ফলে নেদারল্যাণ্ডবাসীদের অর্থনৈতিক দরু্দশা চরমে উঠোঁছল। দদ্বতীয় 


. দফাঁলিপের উপারউন্ত অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে নেদারল্যা্ডবাসীরা সঙ্ঘবদ্ধ 


হয়েছিল উইলিয়াম অব্‌ অরেঞ্জ নামক জনৈক অভিজাত ব্যক্তির নেতৃত্বে । 


উইলিয়াম অব্‌ অরেঞ্জ-এর নেতৃত্বে নেদারল্যাণ্ডবাসীরা প্রথমে একট 
মীমাংসাপন্র রচনা করে, যার মাধ্যমে তারা দেশ থেকে ‘ইনকুইজিশন’ বিচারালয় 
প্রত্যাহার ব্যতীত কতকগুলি সংকার প্রবর্তনের দাঁব জানায়। দ্বিতীয় 
গফাঁলপ কর্তৃক এইসব আবেদনের বন্তব্য সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় 
নেদারল্যাণ্ডবাসীরা বিদ্রোহের - জন্য . প্রস্তুত হতে থাকেন। এই ধরনের 
উত্তেজনার মূহতর্তে নেদারল্যাণ্ডের প্রাতবাদীরা ব্যাপক ক্যা্থীলক-বিরোধী 
্রচারকার্য শুরু করে এবং ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বীদের 'বাভন্ন মার্ত ভাঙ্গতে 


শুরু করে। 


দবতীর ?ফলিপ নানাভাবে অত্যাচারীদের মোকাবিলা করতে থাকেন। এক 
সময় উইলিয়াম অব্‌ অরেঞ্জ ?ফালিপের কাছে তিনাট দাঁব উত্থাপন করোছিলেন ; 
যথা, সেনাবাহিনীকে অবিলম্বে নেদারল্যান্ড ত্যাগ করতে হবে ; নেদারল্যান্ডে 
আগেকার শাসনতান্ত্িক ব্যবস্থা পননঃপ্রবার্তত করতে হবে; এবং ধর্ম-সংক্রান্ত 
ব্যাপারে নেদারল্যাণ্ডবাসীকে দ্বাধীনতা দিতে হবে 


ইতিমধ্যে নেদারল্যাণ্ডের উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে তীর মতানৈক্য দেখা 
দিয়েছিল ৷ উত্তরাঞ্চলের মানুষই {ফলিপের দমনমূলক নাতির বিরুদ্ধে রুখে 
দাঁড়িয়েছিল, দাক্ষিণাণ্চলের মানুষ প্রধানত ক্যাথাঁলক ধর্মাবলম্বী হওয়ায় দ্বিতীয় 
[লিপ তাদের কাছ থেকে সমর্থন লাভ করোঁছলেন বলা যেতে পারে । অবশেষে 


' দেখা গেল ফিলিপের সঙ্গে যুদ্ধে কেবল উত্তরাঞ্চলের মানুষই লিপ্ত হয়েছে, 


দক্ষিণাঞ্চলের মানুষ নয়! দ্বিতীয় ?ফাঁলপের ‘বিরুদ্ধে দীর্ঘীদন সংগ্রাম চালিয়ে 
উত্তরাঞ্চলের মানব দ্বাধীনতা আদায় করতে পেরোঁছল বার দরুন হল্যাণ্ড বা 
‘ডাচ’ নামে তারা স্বাধীন প্রজাতন্ত্র প্রাতষ্ঠা করতে সমর্থ হয় ( ১৫৮১ খ্রীঃ )। 
অবশ্য দাঁক্ষণাণ্চলের মানুষ আরও দীর্ঘাদন 'আস্ট্য়ান। নেদাল্যাডস বা 
বেলজিয়াম নামে পাঁরাচত হয়ে স্পেনীয় রাজবংশের অধীনস্থ ছল । 


২৮ বর্তমান যুগের হীতবৃত্ত 
ইংলণ্ডের সঙ্গে তায় ফাঁলপের সংবর্ধ £ 


দ্বিতীয় ফিলিপের রাজত্বকালে প্রথম দিকে ইংলচ্ডের সঙ্গে তাঁর সম্ভাব ছিল 
বলা যেতে পারে। কিন্তু রাণী মেরী টিউডরের পরবর্তাঁ যে রাণী এীলজাবেথ 
ইংলন্ডের সিংহাসনে আসীন হয়োছলেন তাঁর আমলে দ্বতীয় ফালপের সঙ্গে 
মনোমালিন্য শুরু হয় । - 

ইংলন্ডের রাণী এীলজাবেথ সাহসী ও কর্ম তৎপর ছিলেন । "দ্বতীয় গফালপ 
এলজাবেথকে বিয়ে করতে চেয়ৌছলেন। কিন্তু স্পেনের রাজার সহধমনী 
হতে এলিঙ্গাবেথ চানান। এরপর এীলজাবেথ যখন নিজেকে একজন প্র'তবাদী 
ধর্মের সমর্থক বলে-ঘোষণা করেন এবং দ্বিতীয় ফালপের কার্যকলাপকে 
সমর্থন করা দূরে থাকুক তার প্রাতাট কাজের যখন বিরোধিতা করতে লাগলেন 
তখন স্পেন তাঁর প্রধান শন্তুতে পাঁরণত হয়। এাঁলজাবেথ স্পেনের সামনদ্রক 
কার্যকলাপে বাধা দিতে শুরু করেন এবং নেদারল্যান্ডের ডাচ বিদ্রোহীদের 
সমর্থন জানাতে থাকেন। এমতাবস্থায় ফিলিপ এাঁলজাবেথকে সংহাসনচাত 
করতে উদ্যেগী হয়োছলেন। নানাভাবে এলঞ্জাবেথকে করা দেবার চেন্ট। করে 
ব্যর্থ হওয়ায় দ্বিতীয় ফালপ সামারক শান্তর সাহায্যে তাঁকে সমুচিত শিক্ষা- 
দানের চেষ্টা করতে থাকেন । 

ইংলন্ডের সঙ্গে স্পেনের বিবাদের মল কারণ ধমধর়্* শত্রুতা বলে অনেকে 
চিহ্নিত করেছেন। কারণ এঁলজাবেথ ছিলেন প্রাতবাদী ধর্মীয় সমর্থক এবং 
স্পেনের ফিলিপ ছিলেন ক্যাথালক ধর্মের। কিন্তু উভয় দেশের এই বিবাদে 
অর্থনৈতিক কারণও কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। 'বাঁভন্ন দেশে স্পেন যে সামযা্রক 
ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল এলিজাবেথের নির্দেশে ইংরেজ নাঁবকরা তাতে 
বাধাম্বরূপ হয়ে দ৷ড়িয়েছল ৷ দ্বিতীয় [ফিলিপ ক্রমণ উপলাব্ধ করতে থাকেন 
যে, ইংলপ্ডকে বউদিন পর্যন্ত শায়েন্তা করা না যায়, ততাঁদন পর্যস্ত নব 
আবিষ্কৃত আমোরকায় স্পেনীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা এবং নেদারল্যান্ডের 
বিদ্রোহীদের সঙ্গে সাফল্যের সঙ্গে লড়াই করা সম্ভব হবে না। এই ধরনের 
মনোভাব থেকেই দ্বিতীয় [ফিলিপ শেষ পৰ্যন্ত ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে স্পেনের 
বিখ্যাত রণতরী ‘আর্মাডা’ পাঠিয়েছিলেন । 


নমসাময়িক ইউরোপে স্পেনীয় আর্মীডার শান্ত প্রবাদে পারণত হযয়াছল । 
'আর্মাডা” ১৩০ টি যুদ্ধ জাহাজ, ৮০০০ নাবক এবং প্রায় ১৯,০০০ সৈন) নিয়ে 
গঠিত ছিল কিন্তু ফিলিপ তাঁর প্রাতপ ক্ষকে ঠিকমত আন্দাজ করতে পারেনান । 


ধর্মসংকার ও প্রতিধর্মসংকার আন্দোলন ২৯ 


ইংলশ্ডের দক্ষ নাবিকরা ছোট ছোট জাহাজ নিয়ে আর্মাডাকে আক্রমণ করে 


SAN 
LE FEL 


fa 


স্প্যানস্‌ আর্মডা 


[ীবধব্ত করতে পেরেছিলেন। আমণডার পতনের ফলে চ্গেনের নৌশভি 
গচরাঁদনের জন্য ধংস হরে যায় । 


৫ ইংলণ্ডে সপ্তদশ শতাব্দীর বিপ্লবান্দোলন 


ইংলণ্ডরাজ বনাম পার্লাসেণ্ট £ দ্বন্দের কারণ ৪ 


ইংলণ্ডের ইতিহাসে টিউডর রাজত্কাল (১৪৮৫-১৬০২) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 
এই সময়কালে ইংলশ্ডের ইতিহাসে নানা . পারবতি ঘটেছিল। এই সময়ে 
রেনেসাঁস বা নবজাগরণের প্রভাবে এবং ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের ফলে ইংলণ্ডের 
সর্বাজীণ জীবনে এসোঁছিল পাঁরবর্তন। এই নতুন ধারার প্রভাবে ইংলণ্ডের 
সমাজজীবনে প্রতিফলিত হয়েছিল। ইংলণ্ডে জন্মলাভ করেছিল নতুন ধাঁনক, ' 
ব্যবসায়ী ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় । এ'রা ইংলণ্ডের পার্লামেন্ট সদস্য হিসাবে 
প্রবেশ করে নিজেদের ক্ষমর্তা বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। 


ধাঁনক ব্যবসায়ী প্রভাত সম্প্রদায়ের প্রথম রাজনৈতিক বুদ্ধ ছিল। 
নানা ‘বয়ে ব্যবসায়ী, ধনক প্রভীতর সঙ্গে পাল“মেন্টে রাজার মতাবরোধ দেখা ৮.4 
দিলেও, টিউডর রাজারা জনসাধারণের প্রতি সহানভ্াতসম্পন্ন ছিলেন বলে সেই 
আমলে রাজার সঙ্গে পার্লামেণ্টের বিরোধ একটা চরম আকার ধারণ করোন। 
কিন্তু টিউডরদের পরে যে স্টুয়ার্ট বংশ ইংলগ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করে তার এ 
রাজারা ছিলেন বিদেশী । এ'দের আমলে রাজার সঙ্গে পার্লামে্টের কলহ 
শুরু হয়। 


স্টুয়ার্ট রাজারা নিজেদের ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে মনে করতেন। ঈশ্বরপ্রদত্ত 
ক্ষমতাবলেই তাঁরা দেখ শাসন করছেন এইরকম তাঁদের ধারণা ছল। রাজ্য- 
শাসনে প্রজাদের মত্তামত বা তাদের প্রাতীনাঁধদের পরামর্শ গ্রহণ করাকে তাঁরা 
অমর্যাদার কাজ বলে মনে করতেন । বলা বাহলা, এর দরুন পার্লামেণ্টের 


ইংলপ্ডরাজ প্রথম চার্লসের আমলে পার্লামেন্টের সঙ্গে রাজার বিরোধ তার 
হয়ে উঠোছল ৷ প্রথম চার্লস যুদ্ধের খরচসংকুলান ও শাসনসংকান্ত ব্যাপারে 


ইংলণ্ডে সপ্তদশ শতাব্দীর বিপ্লবান্দোলন [৩১ 


প্রয়োজনীয় অর্থ পার্লামেপ্টের কাছ থেকে আদায় করতে পারেনান। অর্থাৎ সেই 
অর্থ কর বাবদ প্রজাদের কাছ থেকে আদায় করবার ব্যাপারে কোন সমর্থন 


শোনান] 


ইংলণ্ডে পার্লামেন্টের আঁধবেশন 


পার্লামেন্টের সদস্যদের ছিল না। এমতাবস্থায় তিনি নিজের ইচ্ছামত প্রজাদের 
কাছ থেকে টাকা আদায় করতে“থাকেন এবং খণ গ্রহণ করতে থাকেন। এইসব 


৩২ বর্তমান যুগের হাঁতিবৃত্ব 


কারণে পার্লামেন্টের সদস্যরা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠোঁছল। ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে পাললা- 
মেণ্টের আঁধবেশনে সদস্যরা প্রথম চার্লসের কাছে এক আবেদনপত্র পেশ করেন 
যাতে তাঁরা স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন যে, পার্লামেণ্টের অনুমোদন ব্যতীত রাজা 
কোন খণ গ্রহণ বা কর চাপাতে পারেন না। তাঁরা আরো বলেছিলেন যে, রাজা 
বিনা বিচারে কাউকে আটক করে রাখতে পারেন না। 


প্রথম চার্লসের অর্থের প্ররোজন তখন ছিল খুবই বেশী। পালণমেণ্টের 
সদসাদের বিরোধিতার দরুন তাঁন ১৬২৮ খ্রীঃ থেকে দীর্ঘ ১১ বছর কোন 


অধিবেশন আহ্বান না করে 


খাণ গ্রহণ করতে থাকেন। 
পার্লামেণ্টের সঙ্গে রাজার 
বিরোধের অপর একটি কারণ 
হ’ল ধর্ম। স্টুয়ার্ট রাজারা 
ক্যাথালক ধর্মানুরাগণী ছিলেন, 
কিন্তু ইংলণ্ডের মানুষ প্রাতি- 
বাদী ধর্মের লোক। সুতরাং 
তাদের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধ- 
মূল হয়ে ওঠে যে রাজা দেশে 
ক্যাথালক ধর্ম চাপাতে 
প্রথম চার্লস চাইছেন। এই কারণে পার্লা- 
মেণ্টের পিউরিটান সদস্যরা চার্চের সংক্কার দাঁব করে আসাঁছলেন.। এইসব 
কারণে তখন চার্লসের সঙ্গে পার্লামেণ্টের বিরোধ শুরু হয় । 


গৃহযুদ্ধ £ ন্তমওয়েল ও কমনওয়েলথ £ 


প্রথম চার্লস একজন ক্যারথলক মহিলাকে বিবাহ করবার ফলে ইংলণ্ডের 
মানুষ তাঁর উপর আরো বাঁতশ্রচ্ধ হয়ে উঠেছিল। তা’ছাড়া অপরাপর যেসব বিষয় 
নিয়ে পার্লামেণ্টের সঙ্গে তাঁর বিরোধ চলছিল সে কথা আগেই বলা হয়েছে। 
যাই হোক, সপ্তদশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে প্রথম চার্লস অর্থাভাবে পড়ে শেষ 
পর্যন্ত পার্লামেন্ট আহবান করতে বাধ্য হন। এই পার্লামেণ্ট বারো বছর স্থায়ী 
হয়েছিল বলে তা “দীর্ঘ পার্লামেণ্ট” বলে খ্যাত (১৬৪০-৫১)। পার্লামেন্টের 


নিজের ইচ্ছামত কর ধার্য ও 


ইংলণ্ডে সপ্তদশ শতাম্দীর 'বিপ্রবাশ্দোলন ৩৩ 


সদস্যরা এইবার তাঁর কাছে এক আবেদনপত্র উত্থাপন করে এবং তা মেনে নেবার 
জন্য চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন। রাজা বাধ্য হয়ে সেই আবেদনপন্র মেনে 
নিলেন, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তিনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'তে লাগলেন । 
১৬৪২ সালে রাজা ও পালণমেস্টের মধ্যে গৃহযুদ্ধের সূচনা হয় এবং তা দ'র্ঘ 
৭ বছর ধরে চলেছিল। 


ইংলস্ডের গ্‌হযুদ্ধে পালণমেস্টের পক্ষে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ওলিভার 
ক্লমওয়েল নামে জনৈক ব্যন্তি। তান 'আয়রণ সাইড’ নামে এক সৈন্যদল গঠন 
করে রাজার বিরুষ্ধে লড়তে থাকেন। তিনি যুদ্ধে যে কৌশল গ্রহণ করেছিলেন 
তাতে শেষপর্যন্ত পালণমেণ্ট জয় হয়োছিল॥ প্রথম চাল“স পরাজিত হয়ে 
আত্মসমর্পণ করলে পরে তাঁর বিচার অন;ুণ্ঠিত হয় এবং সেই বিচারে তাঁর 
শিরচ্ছেদের হুকুম হয়। ১৬৪৯ প্রাঃ চালসের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ইংলন্ডে রাজ- 
তদ্বের অবসান ঘটেছিল এবং ইংলণ্ড একটি প্রজাতন্ভে পরিণত হয়েছিল । 


' চালসের মৃত্যুর পরে ইংলণ্ডে যে শাসনব্যবস্থা প্রচলত হর তাকে 
সাধারণতচ্ত্র বলা যেতে পারে এবং তার নেতৃত্ব দেন ওাঁলভার ক্লমওয়েল। 
১৬৫৩ গ্রীণ্টাব্দে ওঁলিভার ক্রমওয়েল “রক্ষক” বা “প্রোটেক্টর” পদ গ্রহণ করে শাসন 
পরিচালনা শুর; করেন ; ইংলণ্ডে এই শাসন ‘কমনওয়েলথ’ নামে পারিচিত। 
ক্রমওয়েল প্রায় ছয় বছর একচ্ছত্র অধিপাঁতি হিসাবে দেশ শাসন করেছিলেন। 
তান ইচ্ছামত পালণমেপ্ট আহ্বান করতেন আবার তা ভেঙ্গে দিতেন। অজ্গ- 
কথায়, [তান একজন স্টুয়াট রাজা অপেক্ষাও বেশী স্বৈরাচারী ছিলেন! তবে 
বৈদোশক যুদ্ধে তান যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়োছিলেন ॥ ১৬৫১ খাঁচ্টা্দে 
ব্ুমওয়েলের মংত্যু হয়। ক্রমওয়েলের মৃত্যুর পর তাঁর পত্র রিচার্ড ব্লমওয়েল 
‘রক্ষক’ হন। এই সময়ে পালণমেস্টের সদস্যরা অতিষ্ঠ হয়ে প্রথম চাল“সের পুত্ৰ 
দ্বিতীয় চাল‘নকে আবার সিংহাসনে স্থাপন করেন। এই ঘটনা ‘রাজতন্ত্রের 
পঢুনঃ প্রতিষ্ঠা’ নামে খ্যাত ( ১৬৬০ খ্রীঃ )। 


গৌরবময় বিপ্লব ( ১৬৮৮ প্রাঃ ) ৪ 
দ্বিতাঁয় চাল'স নানা ভাগ্যশবপর্যয়ের মধ্য দিয়ে ইংলটন্ডর সিংহাসনে 
আসান হয়েছিলেন। তাই প্রথম থেকেই তান অত্যন্ত সাবধানতার নে 


পালণমেস্টের সদস্যদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন । তাঁর রাজত্বকালে 
৩ 


ও৪ বর্তমান যুগের ইতিবৃত্ত 


সেজন্য পার্লামেণ্টের সঙ্গে রাজার বিরোধের কোন অবকাশ হয়ান। কিন্তু তাঁর 
ভ্রাতা দবত্বীয় জেমসের আমলে রাজার সঙ্গে পার্লমেণ্টের বিরোধ চরমে 
পেশছেছিল। 

দদ্বতীয় জেমস স্টুয়ার্ট রাজাদের স্বভাবাস্দ্য ভগবানপ্রদত্ত ক্ষমতায় 
দুবদ্বাসী ছিলেন । তাছাড়া তাঁন ছিলেন উদ্ধত প্রকাঁতির এবং ক্যার্থালক ধর্মে 
বিশ্বাসী । স্বভাবতই পার্লামেন্টের সঙ্গে তাঁর বাদ বাধতে বেশী দেরা হল 
না। দ্বিতীয় জেমসের কোন সন্তান (ছল না। তাই সবাই ভেবোছিল যে তাঁর 
মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এই বংশের দ্বেচ্ছাচারিতা থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। 'কম্তু 
বৃষ্ধ বয়সে তাঁর একাঁট পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করায় সবাই প্রমাদ গুনল। 
পার্লামেণ্ট ভাবতে লাগল যে এখন "দ্বিতীয় জেমসের মৃত্যুর পরেও তাঁর 
স্বেচ্ছাচারণ নগীত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে না। 

এই অবস্থা থেকে পাঁরত্রাণ পাবার একমাত্র উপায় হসাবে পালণমেন্ট তখন 
দদ্বতীয় জেমসের জামাতা হল্যাণ্ডের উহীলিয়ম অব্‌ অরেঞ্জকে ইংলগ্ডের 
[সিংহাসন গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানায়। ১৬৮৮ প্রীস্টাব্দে উইিয়ম ও তার 
পত্নী মেরী ইংলণ্ডে উপা্থিত ছলে 'ছিতীয় জেমস ফ্রান্সে পালিয়ে যান। এই 
ভাবেই ইংলণ্ডে বিনা রন্তপাতে ‘বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়োছল। এই বিপ্লব আবার 
গৌরবময় বিপ্লব’ নামেও আভাহত । 

তৃতীয় উহীলয়ম রাজপদে আসীন হয়ে “বল অব: রাইটস নামে একাঁট 
সনদে স্বাক্ষর করেন । এই সনদের শর্ত অনুসারে তান পার্লামেন্টের কর্তৃত্বকে 
গবণকার করে নিয়োছলেন। পার্লামেন্ট কর্তৃক গৃহীত কোনো আইন 'তাঁন 
নাকচ করবেন না বলে গ্রাতশ্রীতও 'দয়োছলেন। পাাঁথবীর ইতিহাসে এই 
গৌরবময় বিপ্লব একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । কারণ এই 'বপ্রবের মাধ্যমে 
ইংলন্ডের রাজার স্বৈরতশ্দের অবসান ঘটোছল। ভাঁবষ্যতে ইংলন্ডের রাজার 
উত্তরাধিকারী কে হবে.তা নির্ধারণ করবার আঁধকারও পার্লামেস্টের উপর 
বতেশছল। | 


& ভারতবর্ষ 


(ক) ম্‌ঘল সাগ্রাজ্য ৪ প্রাতিষ্ঠা ও [বস্তার 'ঃ 


ইউরোপে যখন নবজাগরণ ও ধর্নসংস্কার আন্দোলন নানাভাবে আলোড়ন 
স:স্ট করেছে তখন ভারতবর্ষে মূঘনরা এক পরাক্রান্ত শাসনব্যবন্া প্রাতা্ঠত 
করেছে ৷ ভারতবর্ষে মঘল শাসনের দ্থাপায়তা ছিলেন মহম্মদ বাবন। বাবরের* 
[পতৃকুলে পর্বপ€রূষ ছিলেন তুর্কী বীর তৈমুরলঙ এবং মাতৃকুলে গ্‌ব্পুরুষ 
ছিলেন দর্ধৰ* চিঙ্গিজ খান। 

নানা িপয“য়ের মধো জীহরভীদ্দন মহণ্সদ্ বাবর মাত্র বাইশ বছর বয়সে 
কাবূল অধিকার করেন। কাবুলের আধপাত 1হসাবে তান যখন রাজত্ব 

 করোছলেন তখন- দিলীর আঁভঙ্গাত 

মুসলমানদের আমন্ত্রণে তান ভারতে 
উপস্থিত হন এবং পাঁণপথের প্রথম 
যুদ্ধে (১৬২৬ প্রাঃ) ইব্রাহস লোদকে 
পরাজিত করে ভারতবর্ষে রাজত্ব শুর; 
করেন। তানি স্বাভাবকভাবেই কাবুল 
থেকে তাঁর রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্ত- 
{রত করেছিলেন। ভারতবর্ষের বাভিন্ন 
শান্তর সঙ্গে তাঁকে যুদ্ধে লিপ্ত হতে 
হয়েছিল। এদের মধ্যে চিতোরের রানা 
সংগ্রাম সিংহের বিরুদ্ধে আভযান 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । বাবরের রাজ্য- 
সমা কাবুল থেকে শুরু করে পাঞ্জাব, 
দিল্লী, আগ্রা, অযোধ্যা প্রভৃতি পযন্ত 
{বিস্তৃত ছিল। বাবর এদেশ জর করলেও বাবর 
মৃত্যুর আগে তিনি এদেশের বিজিত অংশকে সুসংহত করতে পারেননি ৷ 

১৫৩০ প্রাষ্টাব্দে বাবরের মৃত্যু হলে তাঁর পত্র হমায়ুন দিল্লীর আধিপাঁত 
হয়েছিলেন । বাবর যখন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেছেন ঠিক সেই সময় 
বাংলা ও বিহার অঞ্চলে শের শাহ সূর নামে জনৈক: জায়গণরদার পরাক্রান্ত হয়ে 
উঠেছেন । হুমায়ুন তাঁর কাছে বক্সারের সান্নকটে চৌসার ষ্‌চ্ধে পরাজিত 


৩৬ বর্তমান যুগের ইতিবৃত্ত 


হয়োছলেন ( ১৫৩৯ খ্রীঃ)। পরের বছর {তাঁন আবার বিলগ্রামের যুদ্ধে তাঁর 
কাছে পরাজিত হন। এই সময় হুমায়ূন ভারতবর্ষ পাঁরত্যাগ করে পারস্য 
পালিয়ে গিয়েছিলেন। পারস্যের দিকে তান যখন যাত্রা করেছেন তখন 
পথিমধ্যে পত্নী হামিদা বেগমের গর্ভে পুত্র আকবরের জন্ম হয়। 
শের শাহের রাজত্ব ৪ 2 
বাবর ভারতবর্ষে যে মুঘল রাজত্বকালের সন্চনা করোঁছলেন, মাঝখানে পাঁচ 
ছয় বছর তাতে ছেদ পড়েছিল। হ:মায়নন পরবর্তীকালে আবার তাঁকে পুনরংক্ধার 
করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তবে স্বল্প রাজত্বকালে শের শাহ যে কৃঁতত্বের 
পাঁরচয় দিয়োছলেন তা ভারতের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ । 
শের শাহ হূমায়ূনকে পরাজিত করে দিল্লী আঁধকার করে এদেশে আফগান- 
জাতীয় শরবংশীয় শাসনের সূচনা করেছিলেন। তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও চাতুর্ 
ছল অসাধারণ এবং এই শান্তর দ্বারাই তন দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করতে 
পেরেছিলেন । পরে শাসক ?হসাবে তান যে কাতত্বের পাঁরচয় দিয়ে গিয়েছেন 
তা সর্বকালের স্বজনের কাছে নিঃসন্দেহে গৌরবের বিষয়। শের শাহ বুঝতে 
পেরেছিলেন যে, প্রজাদের মঙ্গল সাধন করতে না পারলে রাজত্ব বেশগাদন 
চালানো সম্ভব নয়। একজন খাঁটি মুসলমান হলেও তানি শাসন পারিচালনার 
ক্ষেত্রে নিজেকে ধর্মীয় গোঁড়ামির উর্ধ্বে তুলে গনয়োছলেন। ইসলাম ধমের 
গোঁড়াম ত্যাগ করে তিনি জনকল্যাণমুলক শাসন প্রবর্তন করে প্রজাদের শ্রদ্ধা 
অর্জন করেছিলেন। 
রাজস্ব-সব্রান্ত বিষয়ে শের শাহ কতকগুলি স্থায়ী নাত িধরিণ করেছিলেন 
যার দরংন প্রজারা যথেষ্ট লাভবান হয়েছিলেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নীত, 
রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন, রাস্তাঘাট নির্মাণ প্রভীতর সাহায্যে তান দেশের 
অর্থনোতক উন্নাতর পথ সুগম করে তুলোছিলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা 
প্রয়োজন যে, খের শাহ প্রবার্ত'ত শাসন-ব্যবদ্ছার মৌলিক নশীতগুলো পরবতপ- 
কালের কৃতী সগ্রাটরা গ্রহণ করোছিলেন। 
হুমায়ুন কর্তৃক মুঘল রাজ্যের পুনর,দধার £ আকবর £ 
শের শাহেরজীবদ্ৰশায় হুমায়ুন এদেশে মুঘল রাজত্বের পুনঃপ্রাতণ্ঠা করতে 
গারেনান। কিন্তু শের শাহের বংশধরেরা তেমন সুযোগ্য ছিলেন না। এর 
পাঁরণাঁত হিসাবে তাঁদের আমলে হুমায়ুন পারস্য থেকে ভারতে প্রত্যাবতন 
করেন এবং দিল্লীর মসনদে আবার নিজেকে প্রাতষ্ঠা করতে সমর্থ হন। 
১৫৪ গ্রাঞ্টান্দে হুমায়ুন সরহিন্দের যুদ্ধে সিকন্দার সুরকে পরাজিত করে 


ভারতবর্ষ j ৩৭ 
দিল্লী আঁধকার করেন। তবে তিন দীর্ঘকাল রাজ্যভোগ করতে পারেননি। 
অল্পাদনের মধ্যেই তাঁর মত্যু 
হয়েছিল৷ 

হুমায়ূনের মৃত্যু সংবাদ 
পাওয়া মাত্র বর্তমান পাঞ্জাবের 

Ls \ 
গুরুদাসপুর অঞ্চলে অবস্থিত 
কালানৌর দুর্গে আকবরের 
রাজ্যাভিষেক হয়। সেই সময় 
হুমায়;নের জনৈক বন্ধ; বৈরাম 
খান আকবরের অভিভাবক 
দছলেন। আকবরের সিংহাসনকে 
দনৎ্কণ্টক করতে গিয়ে বেশ 
কয়েকটি যুদ্ধে তাঁকে লিস্ত হতে 
হয়োছল। আদিল শাহের আকবর 
হিন্দ; সেনাপতি হিম; ইতিমধ্যে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করে নিয়েছেন। 
এমতাবস্থায় পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে (১৫৫৬ খ্রীঃ ) হিমুকে পরাজিত করে 
বৈরাম খান আকবরকে সিংহাসনে দ্থাপন করেন । 

১৫৬৪ খ্রাঁণ্টাব্দে আকবর নিজ হস্তে শাসনভার গ্রহণ করে রাজ্যজয়ে প্রবৃত্ত 
হন। তিনি একে একে ভারতের এক'বিদ্তার্ণ‘অঞ্চলেনিজ কতৃ'ত্বপ্রাতষ্ঠা করে মুঘল 
রাজ্যকে সাম্রাজ্যের পর্যায়ে উন্নীত করোছলেন। তানি উত্তর, পূব“ পশ্চিম ও 
দক্ষিণ ভারতের কিছু অংশ জয় করোছিলেন। রাজ্য বিস্তার করতে গয়ে আকবর 
সর্বদা যে রণনীতির আশ্রয় নিয়েছিলেন তা মোটেই নয়। বরণ প্রতিপক্ষের 
আত্মসমপূ্ণ লাভ করবার পরে তিনি তাকে বন্ধু বলে মেনে নিতে দ্বিধাবোধ 
করতেন না । আকবর রাজপুতদের প্রাত শেষোক্ত নাত গ্রহণ করেছিলেন । 

আকবর বিজেতা হিসাবে খ্যাতিমান ছিলেন, কিম্তু একজন শাসক হিসাবে 
তান ছিলেন মহান। [তিনি রাজ্য জয় করেই ক্ষান্ত হননি, সুশাসন প্রবর্তন 
করে রাজ্য রক্ষা করতেও আগ্রহী ছিলেন । সুশাসনের জন্য তান ব্যান্তগতভাবে 
শাসনব্যবদ্থা পরিদর্শন করতেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। 
বিচারব্যবস্থার ক্ষেত্রে তিনি 'সমতানীতি মেনে চলতেন। আকবর ধর্মপ্রাণ 
মুসলমান হলেও কোন প্রকার ধর্মীয় গোঁড়ামকে প্রশ্রয় দেননি। তান সব 
ধর্মমতের সারাংশ নিয়ে নতুন ধর্ম “দান-ই-ইলাহী' প্রবর্তন করৌছলেন। 
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আকবরের মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র সোলম ‘জাহাঙ্গীর’ উপাধি গ্রহণ ক'রে 
বদলির সিংহাসনে আরোহণ করেন ॥ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে রাণা প্রতাপের 


== আকবরের সাম্রাজ্য 


পুর অমর সিংহ মুঘল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন। কিদ্তু এই 
রাজত্বকালেই আবার কান্দাহার মুঘল সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল । 
জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে তেমন কোন গরদ্বপুন ঘটনা ঘটেনি। তান 


হল), 
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আরামাপ্রর সম্রাট ছিলেন। তান তাঁর পত্রী নরজাহানের উপর শাসনভারের 


টে 
১১ ও 


৯ 


আকবরের সমাধি 
দায়িত্ব অপণ করেন। জাহাঙ্গীর প্রজাবৎসল গছলেন ।' অন্যান্য ধর্মের প্রাত 


তাঁর শ্রদ্ধা ছিল। : 
জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র শাহজাহান মন্ঘল সম্রাট হন। 


শাহজাহান কাদ্দাহারকে মুঘল শাসনভুন্ত করবার চেণ্টা করে ব্যর্থ হয়োছলেন। 
তবে দাঁক্ষিণাত্যের রাজ্যগনল আবার মুঘল সম্রাটের আনঃগত্যাধীন হয়.। 
শাহজাহান অকারণে রন্তপাতের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁর রাজত্বকাল 
সাং্কাতিক উন্নীতর জন্য প্রসিদ্ধলাভ করেছে। 
আওরঙ্গজেব ও মুঘলশাসনের অবনাত ৪ 

শাহজাহানের পদুত্র আওরঙ্গজেব গছলেন মুঘলদের মধ্যে শেষ পরাক্রাস্ত সম্াট. 


শাহজাহানের জীবদ্দশাতেই তাঁর চার পনর দারা, সুজা, আওরঙ্গজেব ও মুরাদ 


দসংহাসনাধকার নিয়ে বিবাদ 
শর; করেছিলেন। এই: ল্রাতৃ- 
{বিরোধে অন্যান্য ভ্রাতাদের 
বিতাড়িত ও হত্যা করে আওরঙ্গ- 
" জেব বৃদ্ধ পিতা শাহজাহানকে 
কারারুষ্ধ করে দিল্লীর সিংহাসন 
আঁধকার করে বসেন। 
আওরঙ্গজেব মনের সংকীর্ণতা 
ওধমণয় গোঁড়ামির উধের্ব উঠতে 
পারেন নি ৷ তিনি কাউকে 
যেমন বিদ্বান করতেন না, 
তৈদনি অমুসলমান ব্যন্তিদের ) আওরঙ্গজেব 
প্রতি তিনি উদার মনোভাব গ্রহণ করেননি । তাঁর এই ভ্রান্ত নীতির ফলে 
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মুঘল সাম্রাজ্য বিশেষভাবে ক্ষাতগ্রস্ত হয়োছল। আওরঙ্গজেব তাঁর দীর্ঘ 
পঞ্চাশ বছর রাজত্বকাল কেবল যুষ্ধ-বিগ্রহ করেই কাটিয়েছিলেন। উত্তর- 
ভারতের বাভিন্ন সম্প্রদায় এবং দাঁক্ষণ-ভারতে বিদ্রোহ দেখা দিলে তা দমন 
করতে আওরঙ্গজেবকে বিশেষ বেগ পেতে হয়েছিল । 

আওরঙ্গজেবের অনন্দার নীতি মুঘল সাম্রাজ্যের ভাতকে দুর্বল করে 
দিয়েছিল । মারাঠা, রাজপুত» জাঠ, সংনামণ প্রভাত সম্প্রদায়ের মানুষ একে 
একে বিদ্রোহী হয়ে উঠলে বেস্দ্রীভূত শান্তশালশ মুঘল সাম্রাজ্য কেবল আঘাত 
প্রা্তই হয়া, দৰত তা পতনের দিকে ধাবিত হয়োছিল। এর পরিণত হিসাবে 
লক্ষ্য করা যায় যে, আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পণ্চাশ বছরের মধ্যেই মুঘল 
সাম্রাজ্যের আর কোন অস্তিত্বই ছিল না। ১৭০৭ খ্রাষ্টাম্দে আওরঙ্গজেবের 
মৃত্যু হয়েছিল। 


মহঘল শানন-্যবদ্থার প্রধান প্রধান বৈশিণ্ট্য ঃ মুঘল শাসন-ব্যবদ্থার যে 
ভাত্ত মহামতি আকবর চ্থাপন করেছিলেন, দীঘ* মুঘল শাসনে তার মূল 
কাঠামো অপরিবর্তিত ছিল বলা যেতে পারে। মুঘল বাদশাহ বেশ কয়েকজন 
দক্ষ কম চারার সাহায্যে শাসন-ব্যবন্থা পরিচালনা করতেন। মুঘল রাজস্ব- 
ব্যবস্থাও সুনিয়ন্তিত ছিল। নগদ অর্থ বা শসোর দ্বারা করবাবদ পাওনা টাকা 
মিটিয়ে দেওয়া চলতো । মুঘল শাসকরা স্বেচ্ছাচারী হলেও সর্বক্ষেত্রে যে 
স্বৈরাচারী নীতি অন:সরণ করতেন তা বলা যায় না। 


মুঘল আমলে ভারতবধাঁয় সমাজ মোটামুটিভাবে দু'ভাগে বিভন্ত ছিল বলা 
যেতে পারে; যেমন, আঁভজাত সম্প্রদায় এবং সাধারণ মানুষ । আভজাত 
সম্প্রদায়ের মানুষ বিলাস-ব্যসনে নিমগ্ন থাকতেন ; অন্যদিকে সাধারণ মানুষের 
অধিকাংশই ছিল কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর মানুষ । তারা আঁত কম্টে ?নজেদের 
জীবিকা অন করত। বিদেশী পর্যটকদের সকলেই মুঘল আঁভজাতদের এশ্বর্য 
ও বিলাসের প্রাচ্য দেখে (বিস্মিত হয়েছিলেন। মুঘল আমলে মধ্যাবত্ত সম্প্রদ্যয় 
বলতে ব্যবসায়, পণ্ডিভ, পুরোহিত শিল্পী গ্রভীতিকে বোঝাত। এই সম্প্রদায় 
আথিক দিক দিয়ে স্বচ্ছল হলেও তাঁরা প্রাচুযেরি মধ্যে থাকতেন না । 
মুঘল আমলের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হ'ল হিশ্দু-মুসলমানদের মধ্যে 
প্রীতির সম্পকক। আওরঙ্গজেব প্রমুখ কয়েকজনের অননদার নাত সত্বেও একথা 
নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারেষে, অধিকাংশ মুঘল সম্রাউই ধম উদারনণাত 


ভারতবর্ষ ৪১ 


অবলঘ্বন করায় হিশ্ব্‌-মুসালম মিলনের পথ প্রশস্ত হয়োছল । াহম্দু-ম:সল- 
মানদের মধ্যে অবাধে মেলামেশা, বিবাহ প্রভ্ীতর ফলে উভয় ধর্মই পরস্পরকে 
প্রভাবিত করোছল। 'হন্দুরা ফারসী ভাষা আয়ত্ত করে সম্রাটের দরবারে টাকরী 
নতেন, আবার মুসলমানরা হন্দ্‌-সাহত্য সৃষ্টিতে কৃতিত্ব দেখাতেন । 


মুঘল যুগের অর্থনৈতিক অবস্থা জানতে হলে িদেশী পর্যটকদের বর্ণনার 
উপর অনেকখানি নির্ভর করতে হয়। সেই আমলে জিনিসপত্রের দাম ছিল খুবই 
সস্তা। চাল, ভাল, তাঁরতরকারা সুলভে পাওয়া যেত! দেশী পর্যটকদের 
প্রায় সকলেই দামের স্বল্পতার কথা উল্লেখ করেছেন । একথা অবশ্য মনে 
রাখতে হবে যে, জানিষপত্রের মূল্য যেমন কম ছল সাধারণ মানুষের আয়ের 
জনুপাতও বর্তমানের চেয়ে অনেক কম ছিল। সেই কারণে দেশের সাধারণ 


৪২ বর্তমান যুগের ইতিবৃত্ত 


মানুষ যে স্বচ্ছল জীবন-যাপন করত একথা মোটেই বলা যায় না। উপরন্তু 
কাধ ব্যবন্থায় কোনরূপ পরিবর্তন না ঘটবার ফলে দেশে দ:ভক্ষের ঘটনা 
প্রায়শঃই লেগে থাকত। j 
মুঘল যুগে একাধিক শহর গড়ে উঠোঁছল । এইসব শহরের মধ্যে আগ্রা, 
ফতেপুর পিক্রী, দিল্লী, লাহোর প্রভৃতি প্রধান ইউরোপের ?শল্প-নগরীর মত 
এইসব নগরী শিক্প-নগরদ হিসাবে গড়ে উঠলেও সেই আমলে শিল্পের 
উন্নাতর জন্য ভারত খ্যাতিলাভ করেছিল। বাংলার রেশম ও তুলাজাত দ্রব্য, 
কাশ্মীরের পশম বদ্ৰ আজকালকার মত সেই আমলেও ভারতের গৌরবের 
‘বিষয় ছিল । ভারতীয় বন্দর যেমন সুরাট, ব্রোচ, বোঁসন প্রভাত থেকে রপ্তানী 
সামগ্রী জাহাজ-যোগে ইউরোপ ও এশিয়ার বাভিন্ন দেশে চালান যেত ৷ : 
মুঘল সম্রাটরা শিঙ্প-সংস্কৃতির পণ্ঠপোষক ছিলেন । মন্ঘল যুগের 
সভ্যতার একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য ছল হিন্দ:-ম:সলমান রগীত ও ভাবধারার 
অপুর্ব‘ মিলন ও সংমিশ্রণ । সাহিত্য, ধম? শিল্প, চিত্রকলা সব ব্যাপারেই এই 
সংমিশ্রণ পারলাক্ষিত হয় । প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, হিন্দুমঃসলমান 
মিলনের সচনা হয়োছল সুলতানা যুগে এবং মুঘল আমলে তা পাঁরপ্ণতা 
লাভ করেছিল । 
প্রাচীন ভারতীয় সংগীত পদ্ধাতর সত্যে পারাঁসক প্রভাব মিশ্রিত হয়ে জন্ম- 
লাভ করছিল আধুনিক 'হন্দনচ্থানী সঙ্গীত। মুঘল সম্রাট আকবরের আমলে 
যাঁরা সঞ্গীত-চর্চার প্রসাষ্ধ লাভ করোছলেন তাঁদের মধ্যে তানসেন ও রাজ- 
বাহাদুরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । মুঘল যুগের চিত্রকলার মধ্যেও 
হিন্দ মুসলমান রাঁতির সার্থক সমন্বয় ঘটেছিল। বাপ্তাবক পক্ষে ভারতীয় 
ও পারসিক শিল্পরতির, সংমিশ্রণে জন্মলাভ করোছল মুঘল চিন্্কলা। 
হযমায়ুনের দরবারে দুজন প্রসিদ্ধ শিল্পীর নাম মীর সৈয়দ আল এবং আবদুস 
সামাদ। ম.ঘলযনগে রাজপদতানা ও কাংড়া অঞ্চলে সম্প 
প্রভাবম্ত চি্রাঙ্কনরীতও প্রচালত হয় । 
মুঘল আমলে স্থাপত্য ও ভাদ্কযশজ্গ বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করোছিল। 
শিল্পের এই শাখায় ভারতবর্ষ এই আমলে যে সুনাম অন করেছিল ভারতের 
ইতিহাসে আর কোন সময়েই তা স'্ভব হয়নি। ্থাপত্যাশজ্পের প্রত আকবরের 
অনুরাগ ছিল। 'আগ্রার কেল্লা’ ও ‘ফতেপুর 'সক্লী” আকবরের রাজত্বের দুটি 
স্মরণ৭য় কীর্ত। তবে শাহজাহানের আমলকে মুঘল স্থাপত্যাশজ্পের চরম 


ভাবে বিদেশ 


ভারতৃবর্ষ ৪৩ 


উন্নতির যুগ বলা যেতে পারে । হেঁবত পাথরের ব্যবহার ও প্রাসাদগান্রে সোনা- 
রূপা ও মূল্যবান পাথরের ব্যব হার সেই আমলের শিলপরণীঁতর অন্যতম বৈশিষ্ট্য 
ভিল। মোত মসজিদ, দেওয়ান-ই খান, দেওয়ান-ই আম প্রভূত শাহজাহানের 
রাজত্বকালের শ্রেষ্ঠ কীরত। যমহনার তারে শ্বে তপাৎরে নিমিত পত্নী মমতাজ 
মহলের সমাধি ‘তাজমহল’ শাহজাহানের অমর কত হিসাবে বিবেচিত ৷ 
মুঘল আমলে শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যেরও প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। এ 
ব্যাপারে প্রত্যেক মুঘল বাদশাহই কাতত্বের পরিচয় রেখে গিয়েছেন। বাবর 
তুক* ভাষায় এবং জাহাঙ্গীর পারাঁসক ভাষায় তাঁদের আত্মচরিত লিখে গিয়েছেন । 
আকবরের আমণের শ্রেষ্ঠ সাহাত্যক দছলেন বীরবল। আকবরের উৎসাহে: 
সংস্কৃত থেকে অনেক ধম ‘গ্রন্থের পারীসিক :ও উদর্চভাষায় অনুবাদ করা হয়। 
সেই আমলে হিন্দী ভাষায় সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ কাব ?ছলেন তুলসাদাস ! 
মুঘল আমলের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংক্ষতর উন্নাতর কথা বিশেষ 
ভাবে জানা যায় বিদেশী পয‘্টবদের. বিবরণী থেকে । সেই আমলে যেসব 
. . বিদেশী পর্যটক এদেশে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে হবিশ্স, টমাস রো, বাচিয়ে, 
টেভানিকরে বাটন কার্টরাইট প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য ৷  এ'দের প্রত্যেকেই 
প্রায় সেই আমলের কোন-না কোন বিষয় সম্পরকে প্রশংসা করে 1গয়োছলেন। 


মুঘল সামাজ্যের পতন £ আওরঙ্গজেবের ম'ত্যুর অজ্পাঁদনের মধ্যে মুঘল 
সাম্রাজ্যের পতন দ্রুততর হয়ে ওঠে। আওরঙ্গজেবের ক্ষমতালাভের সময়ই মনল 
সাম্রাজ্যের সামাজিক রাজনৈতিক অনৈক্যের শান্তগ্ীল এবং প্রতিষ্ঠানগত ভাঙ্গন 
*পন্ট হয়ে উঠেছিল । কোন একজন ব্যপ্তির পক্ষে এই ভাঙ্গন সমপূণণ রোধ করা 
সম্ভব ছিল না। কিন্তু এই কথা স্বীকার করতেই হবে, যে দুরদ:স্টি এবং 
রাজনৈতিক গুণপতনের এই ধারাগ্জীলকে অন্ততঃ কিছ্যাদনের জন্য অবরন্ধ 
করতে পারত তা আওরঙ্গজেবের ছিল না । আওরঙ্গজেবের দাঁক্ষিণাত্য ও মারাঠা- 
নাত এক অনর্থক দ'ঘন্থায়ী যুদ্ধে মুঘল শান্তিকে জাঁড়য়ে ফেলে। রাজপন্ভদের 
সঙ্গে দর্ঘন্থায় বন্ধুত্বের সম্পর্কেও ফাটল ধরে। মারাঠাদের উানের প্রকৃত 
চীরত্র আওরঙ্গজেব অনুধাবন করতে পারেনান । দগঘন্থায়ণ যুঞ্ধ এবং মারাঠা 
আক্রমণে দাক্ষিণাত্য অর্থনীতি সম্পূর্ণ {বপযগ্তি হয়। সামাগ্রকভাবে মুঘল 
অর্থনগীত অনৎপাদক ঘণ্ধে ক্ষাতগ্রচত হতে থাকে। আওরঙ্গজেবের এই রাজ- & 
নৈতিক ভূলল্রান্ত সত্বেও উত্তর ভারতে ম:ঘশাসন তখনও শান্তশাল ছিল এবং 
জনসাধারণের কল্পনায় মন্ঘল সামনের ভাত্তও ছিল দঢ় ৷ আওরজজেবের 


৪৪ বর্তমান যুগের ইতিবৃত্ত 


'্ধমাঁয় নীতি মুঘল রাজশাল্তকে শুধু হিন্দুদের থেকে 'বাচ্ছিম্ন করেছিল তাই নয়, 
উপরম্তু রাজনৈতিক এবং অন্যান্য কারণে যে সব শান্তগল মুঘল সাম্রাজ্যের 
বিরুদ্ধে ছিল তাদের হাতও শীন্তশালী করে তোলে । 

ব্যান্তগতভাবে আওরঙ্গজেব দক্ষ শাসক ছিলেন, কিন্তু "তাঁর চাঁরন্রে ছিল 
1কছ। দোষ ত্রুটি, যেমন কারুর ওপর তান আস্া রাখতেন না এবং সাম্দগ্ধ 
চিত্ততা সম্রাটের ব্যক্তিগত দায়িত্বের গুরুত্বকে আরও বৃদ্ধি করোছল। কিন্তু 
আওরঙ্গজেবের পরবতাঁকালের সম্রাটদের মধ্যে এই ব্যান্তগত যোগ্যতার অভাব 
ছিল অত্যন্ত স্পন্ট। একের পর এক দুর্বল সম্রাটের শাসন মুঘল সাম্রাজ্যের 
কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের শিথিল অবস্থাকে স্পষ্ট করে তুলোছিল। কেন্দ্রীয় শাসনের 
এই দুর্বলতার সঙ্গে যুন্ত হয়েছিল বৈদৌশক আক্রমণের ঢেউ। বস্তৃতঃ ভারতে 
-পববতর্ণ সমস্ত সাম্রাজ্যের পতনের ?পছনে যে কারণাঁট আঁনবার্ধভাবে কাজ 
করেছিল তা হ’লো উত্তর-পশ্চিম সীনান্ত দিয়ে বৈদেশিক আক্ুমণ। মুঘল 
শাসনের ক্রমাবনাঁতির পর্যযয়ে এই বৈদোশক আক্রমণ মুঘল সাম্রাজ্যের [ভীত্বর 
উপর আঘাত হানে । 

মুঘল ' শাসন-ব্যবচ্ছার অন্যতম স্তম্ভ ছিল আঁভজাত সম্প্রদায়। 
আওরঙ্গজেবের পরবর্তাকালের দুর্বলচেতা সম্রাটদের শাসনকালে এই আঁভজ্ঞাত 
সম্প্রদায় অত্যন্ত শান্তশালী হয়ে ওঠে । ব্যন্তিগত এবং গোষ্ঠীগত স্বাথণসাম্ধর 
জন্য মুঘল রাজদরবারে অনবরত চলতে থাকে আভজাত সম্প্রদায়ের চক্রান্ত । 
যেহেতু মুঘল শাসনব্যবস্থা ছিল কেন্দ্রীভূত, স্বভাবতই প্রয়োজন ছল অত্যন্ত 
যোগ্য সম্রাটের । সম্রাটরা অযোগ্য হওয়ায় ওমরাহরাও চেষ্টা ক'রেছিলেন এই 
অভাব পুরণের, কিন্তু তাঁরাও ব্যর্থ, ব্যান্তগত অসাফল্য এবং প্রতিষ্ঠানগত 
পতন একই সঙ্গে যুক্ত হল। 


কেন্দ্রীয় শাসনের দদ্ব'লতায় যে রাজনোতক শন্যতা দেখা দিয়েছিল তার 
ফলে বিভিন্ন প্রান্তে মুঘল সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে 


থাকে। মারাঠারা আগেই শান্তশালা হ'য়ে উঠোছল। তার সঙ্গে বৃত্ত হ'লো. 


জাঠ, আফগান, শিখ এবং দাক্ষিণাত্যে আগ্সালক শান্ত বিকাশের প্রচেষ্টা । জবা 
বাংলায় মযার্শদকুলি খাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে প্রায় স্বাধীন আগ্মীলক নেতৃত্বের উচ্ভব 
হয়। ইংরেজরা এদেশে আগেই ব্যবসা ক'রতে এপোঁছল। কেন্দ্রীয় শান্তির 
দুবলতার সুযোগে রাজনৈতিক শন্তিকে প্রতিষ্ঠার প্রথম সুযোগ পেল ১৭৫৭ 
শ্রাণ্টাব্দে পলাশীর যদ্ধে বাংলার নবাব সিরাজদোল্লাকে পরাস্ত করে। 


ভারতবর্ষ ৪৫ 


(খ) ভারতে ইউক্সেপণয় বাঁণকদের আগমন ৪ 

পর্তুগাঁজরা সবপ্রথম ভারতবর্ষের সঙ্গে সরাসরি জলপথে যোগাযোগ স্থাপন 
করেছিল । ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে পতু“গীজ নাবিক ভাস্কোন্ডা-গামা দক্ষিণ ভারতের 
কািলকট বন্দরে উপাচ্থিত হন। কিম্তু তখন কািকটে আরব বাঁণকরা ব্যবসা- 
বাণিজ্যে বিশেষ প্রভাববিপ্তার করেছিল । তাদের সঙ্গে পতুীজদের বিবাদ শহর 
হয় এবং কালিকটের শাসক জামোরিনও পর্তৃগীজদের বিরোধিতা শুর; করেন। 

ভারতে প্রকৃত পর্তুগীজ ক্ষমতা বিস্তার যিনি করান তাঁর নাম আলফানসো দ্য 
আলবূকাক"। ১৫০৯ খরাষ্টাব্দে তান ভারতে পতু'গাজদের গভর্ণ রূপে আসেন ॥ 
1তাঁন ১৫২০থরাঞ্টাখ্দে.বিজাপ:রের, 
সুলতানের কাছ থেকে গোয়া 
অধিকার করেন। আলববকার্ক 
মুসলমানদের উপর অত্যাচার 
চাঁলয়েছিলেন।তান পতু'গীজদের 
এক শান্তশালীনৌ শান্তিতে পাঁরণত 
করেন। গোয়া, দমন, দিউ, 
সলসেটি, বেসিন,বোম্বাই, মাদ্রাজ, 
অঞ্চলে সান থোম, বাংলাদেশে 
হুগলী অণ্লপতু'গাীজদেরব্যবসা- 
বাণিজ্যের বেন্দুস্থল ছিল। 


পতু্গীজদের ব্যবসা-বাণিজ্য আলবকার্ক 

উন্নীত অন্যান্য ইউরোপাঁয় বণ্ব দের ঈর্ান্ধত করে তোলে ॥ ১৬০০ খ্ীণ্টাব্দে 
ইংরেজ ইন্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্য করবার জন্য অনুমতি 
পেয়েছিল । ১৬০২ থাঁণ্টান্দে ওলপ্দাজরা ইউনাইটেড ইন্ট ইণ্ডিয়া কোম্পান9 
গঠন করল ॥ ১৬৬৪ খ্রাঁণ্টাদ্দে ফ্রান্সের নেতা কোলবাট* ফরাসী ইণ্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানগ গঠন করেন। এই কোম্পানী পরবতূর্পকালে ভারতবর্ষের ইতিহাসে 
গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করোছিল। জামীনী অসটেণ্ড কোম্পানী এবং সুইডেন 
সুইডিস ইন্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠন করেছিল। 


কালক্রমে দেখা যায় যে, এই সমস্ত বিদেশী বণিকদল ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়াও 
দেশের রাজনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে শুর করেছে। কালক্রমে বিদেশী 
বণিকদের এদেশে রাজ্যহ্থাপনের বাসনা দেখা যায়। একদল অপর দলকে 


৪৬ বর্তমান যংগের ইতিবৃত্ত 


বিতাড়িত করবার চেষ্টা শুর; করে । এই সমস্ত বদেশদ বাঁণকের দল অনেক 
সময় দেশী়-বাঁণকদের উপর জুলুম করতো । যেমন ১৬১২ প্রীষ্টাব্দে বিদেশী 


বণিক মিড্‌লটন সুরাটের বাঁণকদের কাছ থেকে জোর করে ক্ষাতপূরণ আদায়, 


করেছিলেন। সেকালে সমুদ্রের উপর সুলতান বা সম্রাটদের কর্তৃত্ব ও ননয়ন্ত্রণ 
1শাঁথল থাকায় বিদেশী বাণকদল দেশীয় বাণকদের উপর অত্যাচার করবার 
সুযোগ পেয়োছল। ইতিমধ্যে এই সমদ্ত বিদেশী বাঁণিকদের ভাগ্যাকাশে পারবত'ন 
দেখা যায়। পর্তুগীজদের ক্ষমতা ও প্রাতপাত্ত ক্রমশঃ হাস পায়। অবশেষে 
ইংরেজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ বাঁণকদের মধ্যে প্রা তদ্বাম্দ্বতা এক প্রবল আকার 
ধারণ করে। কখনও কখনও ইংরেজরা ' ফ্রান্সের বিরু্ধে ওলন্দাজদের সঙ্গে 
জোট বাঁধে, আবার কখনও কখনও ফ্রান্স ও ইংলণ্ড ওলম্দাজের বিরুদ্ধে একত্র 
হয়োছিল। শেষপর্যন্ত ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যেই প্রতিদ্বান্দ্রতা সীমাবদ্ধ হয় 
এবং ফ্রান্সকে শেষপর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করতে হয় । 


ভারতের বোম্বাই, মান্রাজ ও কলকাতা ইংরেজদের ব্যবসার কেন্দুন্থল ছিল; 
অপর পক্ষে ফরাসীদের পাঁণ্ডচেরী, 
চদ্দননগর, মাহে,কারিকল প্রভাতি অণ্টল 
ব্যবসার কেন্দ্রস্থল ছিল । ফ্রান্স অপেক্ষা 
ইংল্ডের সম্পদ অনেক বেশী ছিল। 
তাদের কার্যকলাপে সরকারী হস্তক্ষেপ 
কম ছিল। কিন্তু ফরাসী কোম্পানর। 
ওপর ‘সরকারের কর্তৃত্ব ছিল বেশী 
যাই হোক, পাণ্ডিচেরীতে ফরাসীদের 
গভনর হয়ে আসেন ডুপ্লে। ভারতবর্ষে“ 
তিনি ফরাসী সাম্রাজ্য দ্থাপনের 
পরকজ্পনা গ্রহণ করেন। খুব প্লে 
স্বাভাবিক কারণেই ইংরেজদের সণ্যো ফরাসাঁদের প্রাতিন্বান্দ 2 
ইংরেজদের প্রধান কর্ণধার ছিলেন রবার্ট ক্লাইভ । ক 77 
সংঘর্ষের বেন্দস্থল হিল দাক্ষণ ভারতের কণণটক অণ্ল। কণণটবের নবাব 
ছিলেন আনোয়ারউদ্দীন+ পর পর তিনবার ফরাসীদের সঙ্গে ইরানে 
হয়_প্রথম কর্ণাটক যুদ্ধ, দিতীয় ক্ণাটক যুদ্ধ এবং তৃতাঁ় কর্ণাটক যা | 
প্রথম কর্ণাটক যুণ্ধে ডপ্লে ইংরেজদের বিরুষ্ধে যথেণ্ট সাফল্য অজন 


ভারতবর্ষ ) ৪৭ 


করেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত তান পরাজিত হন এবং স্বদেশে ফিরে যান। 
ইংল্যান্ডের পক্ষে রবাট ক্লাইভ ফরাসীদের পরাজয়ের জন্য {বিশেষভাবে কৃতিত্ব 
অজর্ন করেন । তান শুধুমাত্র কর্ণাটকে নয়, পুর্ব ভারতে বাংলাদেশেও 
আধিপত্য বিস্তার করেন। তান বাংলাদেশে ?সরাজদৌল্লাকে ( ১৭৫৭ প্রাঃ 
২২শে জুন) পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত করেন। সিরাজের পতনের পর 
বাংলাদেশে ইংরেজরা প্রকৃতপক্ষে শ্রেষ্ঠ শত্তিতে পারণত হয় । ১৭৬৩ প্রাঁচ্টান্দে 
ফরাসীরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হ'লে ভারতবর্ষে ফরাসীদের সাগ্রাজ্য স্থাপনের 
বাসনা চিরতরে বিলত হয় । 


মারাঠাদের ক্ষমতা [বস্তার £ঃ মারাঠা শান্তর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শিবাজ। 
শিবাজী আওরঙ্গজেবের সঙ্গে দীর্ঘকাল যুদ্ধে লিপ্ত হলেন এবং নিজের স্বাধী- 
নতা বজায় রেখোছলেন। শবাজীর 
মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শচ্ভুজী মারাঠা- 
দের নেতৃত্বে গ্রহণ করেন। 'কিণ্তু তান 
শেষ পর্যন্ত আওরঙ্গজেবের নিকট পরা- 
দজত ও নিহত হন। শম্ভুজীর শিশু 
পাত্র সাহু ও রাজারামকে আওরঙ্গজেব 
দিল্লীতে নিয়ে আসেন এবং বন্দী করে 
রাখেন ৷ রাজারাম পলায়ন করেন এবং 
জজিওতে আশ্রয় গ্রহণ করেন । আও- 
রঙ্গজেব জিজও অবরোধ করেন, এবং 
দঘণদন যুদ্ধ চলার পর তা আধিকার 
করেন। আওরঙ্গজেবজীবিতকাল পর্যন্ত 
মারাঠাদের সঙ্গে ষঘ্ধ করোঁছলেন কিম্তু তাদের সম্পূর্ণরূপে দমন করতে ব্যর্থ 
হন। ১৭০০ ধ্রাঁণ্টান্দে রাজারামের মতত্যু হয় । তাঁর বিধবা পত্নী তারাবাঈ তাঁর 
{শশ; পদ শিবাজীর (তৃতীয় ) আভভাবকর্‌পে কাভার গ্রহণ করেন। 
ইতিমধ্যে মারাঠারা বেরার, মালব, গুজরাট, বরোদা প্রভূত রাজ্যে ক্ষমতা 
বস্তার করতে শুরু করে । ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে আওরঙ্গজেব মারা যান। 


আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর বাহাদুর শাহ সম্রাট হন। তাঁর অন্যতম পরামর্শ 
দ্রাতা জুলাফকার আল সাহুকে বন্দীদশা থেকে মুক্তি দিতে সম্রাটকে অনুরোধ 
করেন। সাহ: ছাড়া পেয়ে মহারাষ্ট্রে ফিরলে তারাবাঈয়ের সঙ্গে তাঁর গৃহয্‌্ধ 


৪৮ বত'মান যুগের ইতিবৃত্ত 


শর হয়। দীর্ঘকাল এই গৃহযুদ্ধ চলেছিল। অবশেষে সাহ: জয়লাভ করেন 
এবং এই জয়লাভের জন্য সাহুকে 
যিনি বিশেষভাবে সাহায্য করেন 
তাঁর নাম বালাজী বিশ্বনাথ । সাহু 
১৭১৪ ঘ্রীষ্টাম্দে বালাজী 'বিম্বনাথকে 
- পেশোয়া (প্রধানমন্ত্রী) পদে নিযুক্ত 
করেন। এরপর দেখা যায় পেশোয়া 
প্রকৃত শাসক হয়ে ওঠেন এবং ছত্রপাঁত 
অর্থাৎ মারাঠা রাজ্য ক্রমশঃ দুব'ল হয়ে 
পড়ে । ইতিমধ্যে দিল্লীর সম্রাট 
বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর ফারুখ- 
'শিয়ার সম্রাট হন। তাঁর শাসনকালে 
আবদধল্লা ও হুসেন আলা নামে দুজন বাহাদুর শাহ 
অভিজাত শ্রেণীর কমণচারী দিল্লীতে শান্তশালণ হয়ে উঠেন। ফারুখাশয়ার 
হুসেন আলাকে জব্দ করবার জন্য মহারাষ্ট্রে পাঠান । সাহ: ও হুসেন আলণর 
মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সাহু ফারখেশিয়ারকে 'দিলীর সগ্রাটরুপে মেনে 
নেন এবং মারাঠারা দাক্ষিণাত্যের ছয়টি সুবা থেকে চৌথ ও সরদেশমুখাী 
আদায়ের অধিকার লাভ করে। ১৭২০ গ্রাষ্টাব্দে বালাজশ বিশ্বনাথের মৃত্যুর 
পর তাঁর সুযোগ্য পুত প্রথম বাজীরাও পেশোয়া পদ গ্রহণ করেন । 


ম*্ঘল সাগ্রাজ্যের পতনের পর স্বাধীন ন্দ রাজ্য গঠন করা বাজরাওয়ের 
প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সমস্ত হিন্দ: রাজাদের সমর্থন পাবার জন্য তিনি হিন্দু 
রাজ্য গঠনের আদর্শ গ্রহণ করেন। যখন তান মালব রাজ্য আক্রমণ করেন 
তখন সমন্ত হিন্দ; রাজারা তাঁকে সাহায্য করোছিল। গৃহযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে 
তান গুজরাট অধিকার করেন । ইতিমধ্যে দিল্লীর সম্রাট বাজশরাওয়ের ক্লমাগত 
রাজ্যজয়ে শঙ্কিত হয়ে নিজাম-উল-মলককে তাঁর বিরুষ্ধে প্রেরণ করেন। 
ভুপালের যুশ্ধে নিজাম পরাজিত হন। এর ফলে মুঘলরা মালবে মারাঠা 
অধিকার মেনে নিতে বাধ্য হয়॥ বাজীরাও সলসেটি ও বোসন অঞ্চল থেকে 
পতুর্গীজের বিতাড়িত করেন। 


বাজীরাওয়ের মৃত্যুর গর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রবালাজী বাজীরাও ১৭৪০ গ্রীন্টাব্র 
পেশোরাপদে নিযু্ত হন! বালাজা বাজীরাও তাঁর পিতার ছিন্দুরাজ্য গঠনের 


ভারতবর্ষ ৪৯ 


আদশ* পরিত্যাগ করেন। তান এরজন্য রাজপুত ও অন্যান্য হিন্দ 
রাজাদের সমর্থন লাভে বণ্চিত হন। “তান 
'িিজামের বিরুদ্ধে উদগীরের যুদ্ধে জয়লাভ 
করেন । ইতিমধ্যে এক ‘বিরাট বিপদ ভারতবর্ষ 
: এবং মারাঠা সাম্রাজ্যে দেখা দেয়। নার 
শাহ পুনরায় ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। 
১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তান আঁত সহজেই পাঞ্জাব 
অঞ্চলে প্রবেশ করেন। দুই আরাঠা নেতা 
নাদির শাহ মহাদাজী সান্দিয়া এবং টুকাজী হোলকর তাঁকে 
প্রাতহত করতে ব্যর্থ হ'ন॥ অবশেষে ১৭৬১ খ্রন্টাব্দে মারাঠা সেনাবাহিনী 
পাণিপথের প্রান্তরে আফগানদের বিরুদ্ধে মিলত হয় । ইতিহাসে এই যুদ্ধ 
'পাঁণপথের তৃতীয় যঃম্ধ নামে পাঁরীচত। বালাজী বাজীরাও পরাজিত হন এবং 
ইহার অজ্পকাল পরেই তাঁর মৃত্যু হয় । একথা সত্য যে তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধে 
মারাঠারা প্রবলভাবে ক্ষাতগ্রদ্ত হয়োছিল এবং তাদের সাম্রাজ্য বিস্তারের আশা 
বাধাপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু মারাঠা শান্ত সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়নি। অজ্পকাল 
পরেই মারাঠারা পুনরায় তাদের হৃত গৌরব 'ফাঁরয়ে আনতে পেরেছিল । - 
দশখদের উত্থান £ শিখদের উত্থানের জন্য প্রধান কৃতিত্ব রণাজৎ সিংহের 
প্রাপ্য। তাঁর পিতার নাম ছিল মাধো সিংহ ৷ রণজিং সিংহের যখন মাত্র বার 
বংসর বয়স তখন তাঁর পিতার 7 
মৃত্যু হয়! প্রথম দিকে ?শখদের 
মধ্যে কোন এক্য ছিল না । তারা 
দবাভন্নগোম্ঠীতে বিভন্তছিল।এক 
একটি দলকে 'মিসলং বলা হত। 
রণাজতাসংহযে গোষ্ঠীর অন্তভূর্ত 
ছিলেন তার নাম ছিল 'জুকার 
চাঁকয়া’ ৷ বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে 
রণাঁজৎ একতা এনেছিলের এবং 
‘সুকার চাকিয়া, গোষ্ঠী তাঁর 
নেতৃত্বে শিখদের উথানে প্রধান 
ভূমিকা গ্রহণ করোছিল। . রণাঁজৎ [িংহ 
রণাঁজৎ অজ্পবয়স থেকেই বার যোদ্ধা ছিলেন। 'তাঁন কাবুলের শাসক 


৬০৪ বত'মান যুগের ইতিবৃত্ত, 


জামান শাহকে পাঞ্জাব আক্রমণ করার সময় সাহায্য করেছিলেন । এতে সম্ভুষ্ট 
হয়ে জামান শাহ রণাঁজং [সংহকে লাহোরের শাসনকতণ নিষুন্ত করেন। 
রণাঁজতের তখন বয়স ছিল মাত্র উনিশ বৎসর । 'তাঁন তাঁকে 'রাজা" উপাধি 
দয়েছিলেন। কিন্তু রণজিৎ শীঘ্রই আফগানদের নিয়ন্ত্রণ ছিন্ন করেন এবং 


পা 


র্ণকিত সিংহেব রাজ্য _ চেটে 


সমগ্র পাঞ্জাব ও কাম্মীর অঞ্চলে নিজের আধিপত্য বিস্তার করেন। ইউরোপায় 
সৈনানায়কদের সাহায্যে তিনি এক শন্তিশাল সেনাবাহনী গড়ে তোলেন। 
কিণ্তু রণাঁজতের সাফল্যে ইংরেজরা ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠোঁছল। লড* মিন্টো 
চার্ল‘স মেটকাফকে রণজিতের কাছে প্রেরণ করেন । এণাঁজতের ক্ষমতাবিদ্তার 
রোধ করা ইংরেজদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। রণাজং [সিংহ ইংরেজদের সঙ্গে 
১৮০৯ খীন্টাম্দে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তি 'অমৃতসরের চুক্তি" নামে 
পরিচিত ৷ এরপর ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর কোন যুদ্ধ হয় নি। কিন্তু রণাঁজং 
সিংহ বুঝতে পেরেছিলেন যে ইংরেজরা একদিন সঃগ্ন ভারতবর্ষে নিজেদের 


দাযাজ্য গড়ে তুলবে । ১%৩৯ প্রাঁ্টাব্দে রণজিতের মৃত্যুর পর শিখ সাম্রাজ্যে 
িশঙ্খলা দেখা দেয় । 
০৯ 
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(ক) প্রথম স্তর £ ১৮১৮ প্রাস্টাব্দ পর্যন্ত ৪ 

আওরৎ্গজেবের মৃত্যুর পরে মুঘল সাম্রাজ্য দ্রুত ধ্বংসের পথে এগিয়ে 
চলোছিল ৷ দেশের সর্বত্র অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা শুরু হওয়ায় একে একে 
'বাভন্ন অঞ্চলের আগ্চীলক শাসনকর্তা এবং বিভিন্ন জাতির মানুষ স্বাধীন হয়ে 
পড়তে থাকে । এইরূপ পরি্থাততে ইংরেজদের ইণ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি 
ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিল । 

ইংরেজদের ভারতে প্রাতিষ্ঠালাভের মূল কেন্দ্র ছিল বাংলা দেশ । এখানে 
দীর্ঘাদন ধরেই ইংরেজ কোম্পানি লাভজনক ব্যবসা চালিয়ে আসাঁছল। জব 
চার্ণক কলকাতা পত্তন করায় এখানে কোম্পানির ব্যবসা-বাণিজাও দ্রুতগতিতে 
চলতে থাকে । কলিকাতা নগরী পত্তনের সাথে 
সাথে এখানকার ব্যবসা-বািজ্যও বাড়তে 
লাগল । এখানকার নিরাপত্তার প্রয়োজনে 
কোম্পাঁন ফোর্ট উইলিয়াম দূর্গ গড়ে 
তুললো ৷ এই দুৰ্গ ভারতে ইংরেজদের শান্তিকে 
যে অনেকখানি বাড়িয়ে তুলেছিল সেকথা 
সহজেই অনুমান করা যায় । 

বাংলায় স্বাধীন নবাবীর সূচনা হয়েছে 
নবাব মুর্শিদকুলী খানের সমর থেকে । তান 

1সরাজদৌল্লা দিল্লীর বাদশাহকে বাৎসারক খাজনা পাঠাতেন 

বটে, কিন্তু অন্যান্য ব্যাপারে'তান একজন স্বাধীন নবাবের মতই চলতেন। সেই 
সময় থেকে দল্লীর সঙ্গে বাংলার সম্পর্ক ক্ষীণ্‌ হয়ে পড়োছল । নবাব আলবদর্শ 
খানের আমলেও এই অবস্থার কোনো বাঁতর্রম ঘটোন । কিন্তু আবরণ খানের 
পরে তাঁর পৌন্র সিরাজদ্দৌল্লা যখন বাংলার নবাবপদ লাভ করেন তখন থেকে 
ইংরেজ কোম্পাঁনর সঙ্খে তাঁর নানা অজুহাতে বিরোধ দেখা দেয়। সিরাজ 
ব্যান্তগত কারণে অনেক দিন থেকেই ইংরেজদের ওপর বক্ষ ছিলেন। কিন্তু 
ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের সংস্কার এবং সিরাজের শনুপক্ষকে সাহায্য করা নিয়ে 
তাঁর সঙ্গে ইণ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বিরোধ এক চরম আকার ধারণ করেছিল । 
৭ গ্র্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সরাজদৌল্লা ইংরেজদের কাছে 
পরাস্ত হন ৷ প্রধান দেনাপাঁত মীরজাফরের বি*বাসথাতকতার 


১৭৫ 
শোচনীয়ভাবে 


6২ বতমান যুগের ইতিবৃত্ত 
ফলে সৈন্যসংখ্যা বেশ? থাকা সত্বেও নবাবের সেন্যবাহিনগ রণে ভঙ্গ দিয়েছিল? 
পলাশীর প্রান্তরে পরাজিত হওয়ায় বাংলার রাজনৈতিক ক্ষেত্র ইব্রাজরা শান্ত- 
শালী হয়ে ওঠে। ইংরেজরা বাংলার নবাবপদে নিজেদের মনোনাত প্রার্থী 
বসাতে থাকে । অতঃপর ইংরেজরা মীরজাফরকে সিংহাসনে বসায় । 
মীরজাফরের কাছ থেকে ইংরেজরা নানাভাবে অর্থ সংগ্রহ করতে থাকে'। 
ইংরেজ কুঠির প্রধান লর্ড ক্লাইভ এইসত্রে প্রচুর পারমাণ অথ আদায় করেছিলেন। 
তাছাড়া কোম্পানির কমগারীরা নানা 
অজদহাতে নবাবের কাছ থেকে যে অর্থ আদায় 
করতে থাকে তাকে “পলাশী লুট” বলা হয় 
অল্প কথায় বলতে গেলে, পলাশশর যুদ্ধে 
পরাজিত হরে বাংলার নবাব ইংরেজদের হস্তে 
পদত্তলিকায় পারণতহন এবং?তাঁন ইস্টইশ্ডিয়া 
কোম্পানির অর্থ সংগ্রহের উৎস হয়ে ওঠেন। 


মীরজাফরের পরে নবাব মীরকাশিম যখন 
মারজাফর সিংহাসনে আসীন হন তখন ইস্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানিকে বিপদে পড়তে হয়োছিল। কারণ মণরকাশিম কোম্পানির ব্মাগ্রত 
অর্থের দাবি পূরণ করতে অসম্মত হয়েছিলেন । কেবল তাই নয়, মণরকাশিম. 
কোম্পানির কর্মচারীদের অবৈধ- 
ভাবে অর্থ আদায়ের ব্যাপারেও 
আপত্তি জানানোর ফলে ইংরেজ- 
দের সঙ্গে তাঁর সম্পক“ তন্ত হয়ে . 
উঠোঁছল ॥ কিন্তু মীরকাশিম 
তাতে ‘বিচলিত হবার পান্র 
ছিলেন না। 'তাঁর নতুনভাবে 
নবাবের সৈন্যবাহিনীকে গড়ে 
তুলে ইংরেজদের সঙ্গে লড়াইয়ের 
জন্য প্রচ্তুত হতে থাকেন। 
যুদ্ধের সব আয়োজন 
সম্পূর্ণ করে মীরকাশিম ইংরেজ- মীরকাশিম 
দের সঙ্গে বণ্ধে লিপ্ত হন। কাটোয়া, ঘোরয়া ও উদয়নালার যুদ্ধে পরাজিত 
হয়ে মীরকাশিম অযোধ্যার নবাব স্জাউদ্দৌলার কাছে অ "য় প্রার্থনা করেন। 
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সেখানে তিনি সৈন্যসামন্ত জোগাড় করে ইংরেজদের সঙ্গে শেষবারের মত 
যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। বল্সারের যুদ্ধে মীরকাশিম পরাজিত হওয়ায় 
বাংলার কর্তৃত্ব শেষ পর্যন্ত ইংরেজদের হাতে চলে যায়৷ 

লর্ড ক্লাইভ-এর নেতৃত্বে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলার সর্বেসর্বা হয়ে _ 
উঠেছিল। পরবতণ পদক্ষেপে লডক্লাইভ মোগল সম্রাটের কাছ থেকে দেওয়ানী 
লাভ করেন (১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে)। 
তান অযোধ্যার নবাবের কাছ 
থেকে এলাহাবাদ ও কারা প্রদেশ 
দিল্লীর বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ 
আলমকে অর্পণ করেন । পাঁর- 
বতে্ লর্ড ক্লাইভ বাৎসাঁরক ২৬ 
লক্ষ টাকা, দেবার 'বানময়ে 
বাংলা, বিহার ও উড়ষ্যার 
দেওয়ানী, অর্থারাজস্ব সংগ্রহের 
ক্ষমতা লাভ করেন । দেওয়ানাঁর 

লড" ক্লাইভ . সথ্গে দেওয়ানী মামলার 

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি শাসনকর্তৃত্ব গ্রহণ করেছিল। এইভাবে কোম্পানি সুবে 
বাংলার একচ্ছন্র আঁধপাত হয়ে ওঠে । 

বাংলা, বিহার ও উীড়িষ্যার শাসনকর্তৃত্ব লাভের পরবতাঁকালে ইংরেজ ইস্ট- 
ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে তার. কর্তৃত্বকে দ্‌ঢরূপে প্রতিষ্ঠা করবার উদ্দেশ্যে 
মহাশ;রের হায়দার আলি ও টিপ: সুলতানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয়। 
তাছাড়া মারাঠাদের ষুস্ধে পরাজিত করে তাদের রাজ্য দখল করে'নিয়ে ইংরেজরা 
ভারতবর্ষে“ প্রধান রাজনৈতিক শক্তিতে পাঁরণত হয় । 

ভারতে ব্রিটিশ শান্তকে প্রচণ্ডভাবে বাধা দিয়েছিলেন হায়দার আল ও তাঁর 
প্র টিপ সুলতান। পর পর চারটি ইঞ্গ-মহীশর যুদ্ধে জয়লাভ করায় 
মহাশর রাজ্য ইংরেজ সাম্রাজ্যের অন্তভূর্ত হয়োছিল। দ্বিতীয় ইত্গ-মহীশ;র 
যয চলাকালীন হায়দারের মূত্যু হওয়ায় তাঁর পুত্র টিপ; স্থলতান ইংরেজদের 
বিরোধিতায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন । 

ইংরেজদের ভারতে সাম্রাজ্য গঠনের পথে আর এক প্রবল বাধা ছিল 
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মারাঠারা । ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে পা?ণপথের তৃতীয় যুদ্ধে পরাজিত হবার পরে 
মারাঠারা আস্তে আস্তে আবার শান্ত সয় করতে থাকে । 


পেশোয়া মাধব রাও মারাঠাদের পুনরুজ্জীবনে এক গ্ঢর;ত্বপূ্ণ ভুমিকা 


গ্রহণ করোছিলেন। কিন্তু মারাঠাদের প্রভাব-প্রতপত্তি নেতাদের অন্তর্কলহের 


ফলে িশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়োছল । ইংরেজরা মারাঠাদের গ্ৃহাবিবাদে এক 


পক্ষকে অপর পক্ষের বিরুদ্ধে সাহায্য করে অবচ্ছাকে আরও জাঁটল করে 


তুলোছিল। ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে প্রথম 
মারাঠা যুদ্ধ শর; হয়। এই যুদ্ধে নানা 
ফড়ন্বটশের মত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যন্তির 
নেতৃত্বে মারাঠারা ইংরেজদের প্যুদস্ত 
করতে পেরেছিল। ১৭৮২ প্রীস্টাব্দে 
সালবাইয়ের সাম্ধর দ্বারা মারাঠাদের সথ্গে 
ইংরেজদের মৈত্রী দ্থাপত হয়েছিল । 

নানা ফড়নবীশের পরে আবার 


মারাঠাদের পতন দেখা দেয়। অন্তর্কলহে. 


জজ্রত মারাঠাদের উপরে ইংরেজরা আবার 
নতুন করে আঘাত হানল। দ্বিতীয় ইঙ্গ- 


নানা ফড়ন্বীশ 
মারাঠা বঃষ্ধে মারাঠা শন্তিকে ইংরেজরা প্রায় নিশ্চিহ্ন করে ফেলোঁছল। ভা 
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সত্বেও শেষ চেণ্টা {হসাবে মারাঠারা আবার ইংরেজদের বিরুদ্ধে শন্তি প্রাক্ষায় 
নেমেছিল । এইবারও মারাঠারা পরাজিত হয়। এর প্রধান কারণ হ’ল মারাঠারা 
একজোট হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারেনি, প্রত্যেকেই পৃথক 
পৃথকভাবে লড়াই চালিয়েছিলেন । এর পাঁরণাত হিসাবে মারাঠারা নজেদের 
স্বাধীনতা হারিয়েছিল ৷ মারাঠা রাজ্য ইংরেজদের রাজ্যভুক্ত হয়োছিল ৷ এই ভাবে 
বলা যায় ১৮১৮ প্রীস্টাত্দের মধ্যে ইংরেজরা প্রধান দুটো ইংরেক্ বিরোধী 
শান্তিকে পদানত করতে সমর্থ হয়েছিল । 


(খ) পরবভর্ণ স্তর £ ১৮৫১ গ্রীন্টাধ্দ পর্যন্ত ৪ 


ইংরেজ অধিকারের প্রথম স্তর অর্থাৎ ১৮১৮খীস্টাব্দের মধ্যে যেনব গভণ'র- 
জেনারেল আগ্রাসী নশীত গ্রহণ করোছলেন তাঁদের মধ্যে ল্ডওয়েলেনূল ছিলেন 
সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য । তিনি তাঁর 'অধীনতামূলক মিন্রতা নীতি অনুসারে একে 
একে দেশীর রাজ্যগদ্লোকে আঁধকার করেছিলেন। পরবর্তাঁপ্যায়ে লডডালহোসা 
তাঁর ক্বত্বাবলোপ নাতির’ সাহায্যে দেশীয় নূপতিদের রাজ্য দখল করেছিলেন। 
যাই হোক, এই স্তরে ইংরেজ শান্তির বিস্তারেদেখাযায় যে, ইংরেজনা সণ, 
পাঞ্জাব, অযোধ্যা, সম্বলপ;ুর প্রভূত রাজ্য হস্তগত করেছিল । ১৮৩৯ আীস্টাব্দে 
স্ন্ধ দেশের আমীরকে অধীনতামৃলক মিন্রতাস্বাক্ষরকরতেবাধ্যকরা হয়৷ কিন্ত; 
এতে ব্রিটিশ সরকারের সাম্রাজ্যবাদী স্পৃহা মেটোন। স্যারচার্লসং নোপয়ার এর 
পরে সিম্ধু দেশে এক অভিযানের নেতৃত্ব দান করেন। এই অভিযানের ফলগ্রতীত 
হিসাবে সিন্ধুদেশ ইংরেজ রাজ্যভুন্ত হয়েছিল । স্যার চালসং নোপয়ার এই কাজ 
সম্পন্ন করতে গিয়ে পুরস্কার হিসাবে সাত লক্ষ টাকা পেয়েছিলেন । 
{সন্ধুদেশের পরে ইংরেজরা পাঞ্জাবকে পদানত করতে সচেষ্ট হয়েছিল । 
এদিকে রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পরে পাঞ্জাবে শিখনেতাদেরমধ্যেচরম অরাজকতা 
দেখা দিয়েছিল । {শিখ নেতাদের পরস্পর বিবাদেদেশের আভ্যন্তরীণ শাসনক্ষমতা 
আর বেসামরিক কর্তৃপক্ষের হাতে ছিল না। সেখানে সামরিক বাহিনী ও তার 
নেতারা সবেসবা হয়ে ওঠেন॥ এই অবস্থায় রাখী বিন্দান সামরিক বাহিনীকে 
ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে উৎসাহ দিতে থাকেন। শিখরাজ্যের আভ্যন্তরীণ 
দুর্বলতার সুযোগে ইংরেজরা সেখানে সৈন্যসামন্ত জড় করেছিল। দুই পক্ষে 
দ-দুবার যুধ অনুষ্ঠিত হয়। দু-দুবারই শিখ সৈন্যবাহিনী ইংরেজদের কাছে 
পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়োছিল। 'চালয়ানওয়ালা ও গুজরাটের যষ্ধে 


পরাজিত হওয়ায় পাঞ্জাব ইংরেজদের আঁধকারভুন্ত হয়েছিল । 


6৬ বর্তমান যুগের ইতিবৃত্ত 


লর্ড ডালহৌসীর আমলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এক বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে 
ছাঁড়য়ে পড়োছল । ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে স্বপ্রধান শক্তিতে পাঁরণত করবার উদ্দেশ্যে 
লর্ড ডালহোঁসী স্বত্বাবলোপ 
নীতি ঘোষণা করেন। এই 
নীতি অনুসারে ইংরেজদের 
আশ্রিত কোন দেশীয় রাজার 
অপুত্ৰক অবস্থায় মৃত্যু হলে তাঁর 
রাজ্য ইংরেজদের অধিকারভুন্ত 
হবে। এই নীতি অনুসারে 
সাঁতারা, ঝান্সী, নাগপুর 
ইংরেজদের অধিকারে আসে। 
কর্ণাটকের নবাব, পেশোয়া 
বাজীরাওয়ের দত্তকপনৃত্র 
নানাসাছেব এবং তাঞ্জোরের লর্ড ডালহোসা 
রাজার দত্তক পত্রের মাসিক ভাতা বন্ধ করে দেওয়া হয় । লর্ড ডালহৌসী 
এইসব ব্যবস্থার মাধ্যমে ইংরেজদের সবপ্রধান শত্তিতে পাঁরণত করলেও এতে 
দেশীয় নুপাঁতিদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দয়েছিল। ; 
(গে) নিপাহা বিদ্রোহের কারণ, প্রকাঁত ও ব্যর্থতা ঃ 
ইংরেজরা প্রায় একশত বছর ধরে নানাকৌশলে এদেশে এক {বিশাল সাম্রাজ্য 
গঠন করেছিল। সাম্রাজ্য বিস্তার করতে গিয়ে ইংরেজরা এদেশে বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের মানুষ এমনকি ভারতীয় সিপাহাঁদেরও বিক্ষিপ্ত করে তুলোছিল। 
এর পরিণতি হিসাবে ১৮৫৭ রাষ্টাব্দে এক বিদ্রোহ ব্রিটিশ সরকারের অস্তিত্বকে 
সাময়িকভাবে বিপন্ন করে তুলেছিল। 
রাজনোতিক দিক দিয়ে লর্ড ডালহোৌসার স্বত্বাবলোপ নগাত ১৮৫৭ সালের 
বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান কারণ। ভারতীয়দের কাছে লডভালহোঁসণর অন সূত 
নাত উৎকট সাম্রাজ্যবাদের দ্টান্ত ব্যতীত অপর কিছ ছিল না। একে একে 
দেশীয় রাজ্যগ:লো দখল করার ফলে কেবল দেশীয় নৃপাতরাই নয়, সেখানকার 
সাধারণ মান:যের মধ্যেও তাঁৱ অসন্তোষের সৃষ্টি হয়োছল। নানাসাহেব ও 
অন্যান্যদের প্রাপ্য ভাতা বদ্ধ করে দিয়ে লর্ড ডালহোসী রাজনোতিক অদ্ধ্র- 
দর্শতার পরিচয় 'দিয়েছলেন। এর ফলে নানাসাহেব ও তাঁর স্বজাতিরা 
ইংরেজদের শক্সুতে পরিণত হয়েছিলেন। ডালহোসার সম্ভবতঃ সবচেয়ে গাহ“ত 
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কাজ হয়েছিল অযোধ্যার নবাবকে পদচ্যুত করে তার রাজ্য দখল করে নেওয়া । 
এই ঘটনার ফলে অযোধ্যা রাজ্য ও তার অধিবাসীরা ইংরেজ সরকারের চরম 


পাঁরণত হয়েছিল । 
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“টঙ্ক ইতিপূবে নিভ্কর জাম দখল করে নেওয়ায় সাধারণ 
জোরদার হয়ে উঠোঁছল। 


টছিল। সম্রাটের মর্ধাদা ক্রু হওয়ায় মুসালম সমাজ 'বক্ষনদ্ধ 
হয়োছল। আবার বোঁ 
কৃষক ও সাধারণ মানুষের বিক্ষোভ আরও 


মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহের প্রাপ্য ভাতা বন্ধ করে দেওয়ায় সম্রাটের 


মর্যাদাহানি ঘরে 


6৮ বর্তমান যুগের ইতিবৃত্ত 


ইংরেজরা ভারতে নানাবিধ সমাজ সংস্কারের প্রবর্তন করেছিলেন । এইসব 
সমাজ-সং্কারের উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন তা ভারতবাসীর সামাজিক রণাঁত- 
নীতিকে যে চড়ান্তভাবে আঘাত করোঁছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই ৷ সতীদাহ- 
প্রথার বিলোপ, বিধবাবিবাহের প্রচলন প্রভৃতি দেশবাসী ভাল মনে গ্রহণ করতে 
পারোঁন । তারা ভেবোছিল যে এইসবের মাধ্যমে ইংরেজরা ভারতাঁয়দের সামাজিক 
ও সাংস্কৃতিক এত্হ্যিকে দঢ়ভাবে আঘাত করতে উদ্যোগী হয়েছে । এর কারণে 
ভারতীয়রা ইংরেজদের উপর বিশেষভাবে বিক্ষুব্ধ হয়েছিল । 


ধর্ম নৈতিক বিষয়ও ভারতীয়দের ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ইম্ধন 
জহীগয়োছল। প্রীঙ্টান মিশনারীদের, অর্থাৎ ধমপ্রচারকদের কাক লাপ 
ভারতবাসী মোটেই ভাল মনে মেনে নিতে পারেনি । ঘ্রীষ্টান ধর্ম“প্রচারকরা 
জোর-জবরদাস্ত করে এদেশের মানুষকে ধমণীন্তারত করোছিল। ভারতবাসীর 
মনে তখন এই আতঙ্ক দেখা দেয় যে ইংরেজরা ভারতবাসীর ধমে আঘাত করতে 
উদ্যোগী হয়েছে । 


উপারিউন্ত কারণে ভারতবাস ইংরেজদের উপর যখন বিশ্মুখ্ধ হয়ে উঠেছে 
তখন নানাবিধ কারণে ভারতীয় সিপাহগ বাহিনীর মধ্যে বিক্ষোভ দেখা 
'দিয়েছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সীমা বৃঞ্ধির সঙ্গে সন্ধে ভারতীয় 'সপাহপদের 
দর ৰরান্তে ফা করতে যেতে হত। এই কাজের জন্য ভারতীয় [সপাহীরা 
ভাতা দাবি করলে তা ইংরেজ কতৃপক্ষ সম্পণভাবে অদ্বকার করে । আবার 
সমনদ্রপথে ভারতাঁয় সেনাদের বাহভণরতে প্রেরণ করলে গোঁড়া হিন্দুদের মনে 
দারুণ বিক্ষোভের স:ষ্টি করে। কারণ হিম্দুশাস্ৰের বিধান অন সারে 
সমদুদ্রযান্রা নিষিদ্ধ ছিল। 
সামরিক বাহিনীর বিদ্রোহই ইংরেজ কত পক্ষকে বিচলিত করে তুলোঁছল। 
ইংরেজ সরকার আতঙ্কিত হয়েছিল। ' উত্তেজনাপূর্ণ মহে“ ইংরেজ সরকার 
'এনফিল্ড রাইফেল’ নামে এক নতুন ধরনের রাইফেল ব্যবহারের নির্দেশ দেয় । 
এই রাইফেলে যে টোটা ব্যবহার করতে হত তার ওপর এক ধরনের কাগজ লাগান 
থাকত। এই কাগজকে দাঁত দিয়ে ছিস্ড়ে তবেই রাইফেলে টোটা লাগানো হত । 
এই টোটাতে ব্যবহৃত কাগজে গর; ও শুকরের চাব লাগানো আছে সেই খবর 
ছড়িয়ে পড়ায় হিন্দু ও মুসলমান সিপাহীরাধর্মনাশের আতঙ্কে বিদ্রোহ ঘোষণা 
করে। এই বিদ্রোহ প্রথম শুর: হয় দিল্লীর কাছে মারাট নামক স্থানে । তারপর, 
সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়ে উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে । 


ভারতে বৃটিশ শান্তর প্রাতষ্ঠা ও বিস্তার - ৫৯ 


বিদ্রোহগ ?িপাহণীরা গুজরাট থেকে উত্তর প্রদেশের অনেক জায়গার ছাড়িয়ে 
পড়েছিল । লক্ষমীবাঈ, নানাসাহেব প্রভীতর নেতৃত্বে 1সপাহী বিদ্রোহ এক 
ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল । বিদ্রোহীরা বাভিন্ন জায়গায় ইংরেজ শাসকদের 
উৎখাত করে স্বাধীন মন্ত এলাকায় পরিণত করেছিল। অবশ্য শেষ পযন্ত 


লক্ষমীবাঈ নানাসাহেব 


ইংরেজ-সৈন্যবাঁহনীর তৎপরতায় অমানুষিক অত্যাচার চালিয়ে [বিদ্রোহকে দমন 
করা হয় । একে একে নেতারা পরাজয় বরণ করায় মুক্ত অগ্চলগদুলোতে আবার 
ইংরেজ শাসন প্রতীষ্ঠত হয় 


১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের প্রকৃতিণিরে এতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ 'রয়েছে। 
সাধারণভাবে একে নিছক সিপাহ? বিদ্রোহ বলে আঁভীহত করা যায় না। কারণ 
এই [বিদ্রোহের বিস্তারের অগ্চলগ্ীলিতে বিশেষতঃ উত্তর ও মধ্যভারতে সর্বত্রই 
সাধারণ মানুষের অভ্যুথানও দেখা দেয়। একদিকে যেমন রাজা, রানীরা ও 
জামছ্ত জমিদার অন্যদিকে তেমনি কৃষক, গ্রামীণ কারিগর, পুরোহিত ও মোল্লা 
অর্থাং প্রায় সমস্ত শ্রেণীর মানুষই অংশগ্রহণ করেছিলেন এই 'বিদ্রোহে। বস্তুতঃ 
উত্তর প্রদেশ ও বিহারে কৃষক ও কারিগর শ্রেণীর ব্যাপক অংশগ্রহণের জন্যই এই 
বিদ্রোহ তারতা লাভ করেছিল। ইংরেজদের সণ্গে লড়াইয়ে অসাম'রিক ব্যান্তরাই 
বেশ? প্রাণ হারিয়েছিলেন। 


৬০ বর্তমান যুগের ইতিবৃত্ত 


এই বিদ্রোহ ভারতে সবর বিস্তৃত হয় নি। বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে তা 
সাঁমাবদ্ধ ছিল। বিদ্রোহে নেতৃত্বদানকার রাজা, রানী ও জমিদাররাও ছিলেন 
প্রাচীনত্বের প্রতিনিধি । ইংরেজ শাসনের পারবর্তে ক ধরনের শাসন প্রাতচ্ঠিত 
হবে সে সম্পর্কেও কোন সুনাদপ্ট কর্মসূচী দিল না। এই সব কারণে অনেক 
এীতহাসিক মনে করেন ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা 
সংগ্রাম বলে আভীহত করা যুক্তিসংগত নয়। যাই হোক ইংরেজ শাসনের তীব্র 
বিরোধিতা, বিদ্তারের অগ্লগলতে ব্যাপক ও গভীরতা, বিদ্রোহীদের 
আপোষহীন দুঢ়তা ও আত্মত্যাগ, হিন্দু-মুসলমান এঁক্যের মনোভাব, সিপাহী 
ও সাধারণ মানুষের এক্য ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য 
ভারতবর্ষের মানুষের ব্রিটিশ শাসন বিরোধ সংগ্রামে অতুলনীয় আদর্শ‘ দ্থাপন 
করেছে। fi 

সিপাহী বিদ্রোহ কতকগ্ীল ন্যায়সঙ্গত কারণেই ব্যর্থ হয়েছিল । 
ববদ্রোহাঁদের সুনির্দিষ্ট কমসিনচী না থাকবার ফলে ব্রিটিশ শাসনকে উচ্ছেদ 
করাই তাদের একমান্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়য়োছল । ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদের ' পরে 
সেখানে কি ধরনের শাসন প্রবর্তিত হবে সে সম্পর্কে কোন চিন্তার অবকাশ 
ছিল না। আবার সিপাহী বিদ্রোহে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁরা আগ্চালক 
পযণয়ে নেতৃত্ব দানে সমর্থ হলেও ভারতীয় বিদ্রোহীদের সুগঠিত করা বা তাদের 
সামাগ্রিক নেতৃত্ব দানের ক্ষমতাও তাঁদের ছিল না। 

সপাহী বিদ্রোহের বার্থতার সবচেয়ে বড় কারণ হল এই যে বিদ্রোহগরা 
যেখানে সাধারণ অদ্ত্র শচ্ত নিয়ে লড়াই করতে নেমেছিল, সেখানে ইংরেজ 
সৈন্যরা আধুনিক অন্ত ব্যবহার করে বিদ্রে'হাদের দমন করোছিল। 

ইংরেজদের পক্ষে এই আংশিক বিদ্রোহকে দমন করা খুবই সহজ হয়োছল। 
কারণ এই বিদ্রোহ ভারতের সবন্ত ছাঁড়রে পড়োন । কেবল উত্তর ভারতের {বিশেষ 
কতকগুলি অণ্চলে বিস্তারলাভ করেছিল বলে অপরাপর অঞ্চলের ?সপাহীদের 
সাহায্যে তাদের দমন করার সুবিধা ছিল । 

সিপাহী বিদ্রোহের নেতাদের মধ্যে কোন মিল ছিল না। পরস্পর পরস্পরের 
প্রাতি সন্দিহান ছিলেন। এর পরিণাত হিসাবে সুগঠিত ইংরেজ বাঁহনগর 
কাছে তারা সহজেই পরাস্ত হয়োছল। 

(ঘ) ব্রিটিপ্র শাসনের ফলাফল : ভারতীয়দের অসন্তোষ £ 
‘বৃটিশ শাসনের বিষময় ফলগুলি ক্রমে ক্রমে ভারতের সমস্ত শ্রেণীর মানুষকেই 

বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল । ইংরেজ সরকারের প্রবার্তত নতুন ভূমি রাজস্ব ও 


ভারতে বৃটিশ শক্তির প্রাতষ্ঠা ও বিস্তার ৬১ 


অন্যান্য করের বোঝা কৃষক সম্প্রদায়কে অবর্ণনীয় শোষণের শিকারে পাঁরণত 
করে। এর বিরুদ্ধে প্রায় বৃটিশ শাসনের প্রথম থেকেই কৃষক সম্প্রদায় অসংখ্য 
ছোট বড় বিদ্রোহে সামিল হন। কারিগর সম্প্রধায়ও বহুশতাব্দ ধরে যে পেশা 
গ্রহণ করেছিল তার থেকে বৃত্ি্যত হতে থাকেন। এদেশে বৃটিশ শিল্পে নিযুক্ত 
বিশেষতঃ চা এবং কফি বাগিচার শ্রামকদের অবস্থাও ছিল করুণ। ইংরেজি 
শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীও উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকেই কম'হীনতার 
শিকার হতে থাকলেন। ভারতায় শি্পপতিরাও একথা উপলব্ধি করতে শর 
করলেন, ব্রিটিশ অর্থনৈতিক নীতিসমূহের ফলে তাঁদের বৃদ্ধি সম্ভব নয়। ধীরে 
ধীরে ভারতের সমস্ত শ্রেণীর মানুষের মধ্যেই এই বোধ জাগ্রত হতে থাকল যে 
এদেশের, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দ্দশার মুল কারণ ব্রিটিশ শাসন। 
আধুনিক ব্দাদ্ধজশবী সম্প্রদায় ব্রিটিশ শাসনকে প্রাথমিকভাবে সমর্থন 
জানালেও ধারে ধীরে তাঁদেরও মোহভঙ্গ হতে থাকে ॥ তাঁরা উপলব্ধি করলেন 
ভারতবর্ষকে অনুন্নত করে রাখাই ব্রিটিশ শাসনের উদ্দেশ্য । ১৮৫৭ সালের 
বিদ্রোহের পর ব্রিটিশ শাসন হয়ে উঠোছিল আরও প্রাতক্রিয়াশখল । এর সঙ্গে 
যদন্ত হল বর্ণাবদেষমূলক ভাবধারা । এই আঁভমত প্রচারিত ছল “সাদা” 
কালো’র চেয়ে সব দিক থেকে শ্রেষ্ঠ । ক্রমে ক্রমে ব্রিটিশ শাসনের স্বরুপ 
ভারতের মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল । 


্ ছল 
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12 | অষ্টাদশ শতাব্দীর জগৎ 


অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইওরোপীর মনীষা বিজ্ঞান ও ফ্যীন্তর উপর 'ভাত্ত 
করে বিকাশ লাভ করোছল ৷ রাজনপীতি, সমাজ, অর্থনীতি সর্বক্ষেত্রে এই 
বৈজ্ঞানক ও যযান্তবাদশ দ:্টভঙ্গীর প্রভাব বিস্তার লাভ করায় এক বৈপ্লাবক 
পাঁরবর্তন স:চিত হয়েছিল ৷ যুভ্িবাদী চিন্তাধারার প্রভাবে মানুষ সব ব্যাপারে 
হ্যান্তর উপর 'নর্ভ'র করে চলতে লাগল | অন্ধ অনুকরণ ও গতানহগাঁতকতার 
পথ ত্যাগ করে য্যান্তর দ্বারা সবকিছুকে বুঝে তা গ্রহণ করাই ছল য্যান্তবাদের 
মুল কথা ৷ অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইওরোপে এই ধরনের চিন্তাধারা মানুষের 
উপর দবশেষ প্রভাব {বিস্তার করেছিল বলে এঁ সময়কে 'য্ান্তবাদের যুগ’ আখ্যা 
দেওয়া হয়েছে । 

(ক) আমোঁরকার স্বাধীনতা-যচদ্ধ ৪ 

আমোঁরকার স্বাধীনতা-যৃদেধর কারণ £ ভৌগোলিক আঁবদ্কারের যুগে 
ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ড এই দাউ দেশ স্পেন ও পর্তুগালের সামুদ্রিক আধিপত্যকে 
ছাড়িয়ে বাভিন্ন দেশে উসাঁনবেশ গড়ে তুলোহছিল। উত্তর আমোরকায় ইংলশ্ডের 
ক্রমে ক্রমে তেরটি উপানিবেশ গড়ে উঠোঁছল। এই "ত্রয়োদশ উপানবেশ”-এর 
আঁধবাসীরা দিন দিনই ইংলশ্ডের উপর বিক্ষুন্ধ হয়ে উঠে বিদ্রোহ ঘোষণা ক্র 
অবশেষে ইংলশ্ডের সঙ্গে এক রক্তক্ষয়ী যগ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ .করে। 
এই যদ্ধেই আমোরকার স্বাধীনতা যষ্ধ। অনেকে আবার এই ৭ 
«“আমোরকার বিপ্লব” আখ্যা দিয়েছেন । i 

আমোঁরকার উপানবেশবাসীরা নানা বিপদ তুচ্ছ করে এবং বন-জঙ্গল 
পাঁরগ্কার করে আটলাণ্টিকের উপকূলে এক সমৃদ্ধ ও সুসভ্য সভ্যতা গড়ে 
তুলোছিল। ইংলণ্ড আমোরকাস্থ উপানিবেশগ্ালর মাতৃদেশ তিনে 
থেকে নানা সুযোগ-স্থবিধা আদায় করত । কেবল তাহাই নয়, ই 
উপানবেশবাসীর অর্থনৈতিক অবস্থাকে সম্পূণ' করায়ত্ত আচা ভল 
উপানবেশের অর্থনীতির উপর বাধ-নিষেধ আরোপ করোছিল। এই সব 
বিধ-নিষেধের উদ্দেশ্য {ছল একটাই, তা হল আমেরিকার উপ 
অর্থনৌ কভাবে দর্বল করে রাখা, যাতে আমেরিকা অর্থনৈতিক দক দিয়ে 
চ্বাবলদ্বী না হয়ে উঠতে পারে । উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে CTE, 
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আমেরিকাস্থ উপনিবেশবাসীরা তাদের নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য. সামগ্রী কেবল 
ইংলণ্ড থেকেই আমদানি করতে পারতো । নিকটবতন অন্যান্য উপনিবেশ- 
গুলোর সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল । 


(১৭০০ খ্ৰীষ্াব্দ) 


আমেরিকাচ্ছ উপনিবেশগুলোর উপর ইংলগ্ডের কর্তৃত্ব যতই থাকুক না কেন 
আমেরিকার সঙ্গে ইংলণ্ডের দ্‌রত্ব বেশী থাকবার ফলে হংলপ্ড সবসময় তাদের 
ওপর আরোপত বিধি-নষেধগু্লো যথেষ্ট কড়াকাঁড়ভাবে প্রয়োগ করতে পারত 
না। সুতরাং একথা বলা যেতে পারে যে মাতৃদেশ ইংলশ্ডের অধীনস্থ হলেও 
উপানিবেশবাসীরা আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কার্যত ছিল স্বাধীন । 


৬৪ বর্তমান যুগের হীতবৃত্ত 


উপাঁনবেশবাসীরা স্বাধীনতার যে আস্বাদ লাভ করেছিল তা দীর্ঘাদন ধরে 
ভোগ করে আসছিল । ইংলণ্ড যখন তাতে নাক গলাতে গেল তখনই লাগলো 
গবরোধ । অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ইংলণ্ড ইউরোপে এবং পাথবীর 
বাভিন্ন স্থানে তার উপানবেশগর্থীল বজায় রাখতে গিয়ে নানা যুদ্ধে জড়িয়ে 
পড়োছিল। এইসব যুদ্ধে প্রচুর অর্থ ব্যয় হওয়ার ফলে ইংলণ্ড আর্থিক দিক 
দয়ে ক্ষাতগ্রস্ত হয়ে পড়ছিল । এমতাবদ্ছায় ইংলণ্ড যখন আমোরকার 
উপানবেশবাসীর কাছ থেকে অর্থ আদায় করতে উদ্যোগ? হয় তখন উপণনবেশ- 
বাসীরা আপাতত জানাতে থাকে। এর থেকেই ইংলগ্ডের সঙ্গে আমেরিকান 
উপাঁনবেশবাসীদের বেধে যায় সংঘর্ষ ও বিবাদ । 

আমেরকার উপানবেশবাসীরা মুলতঃ ছল ইংরেজ । নানা সময়ে বাতন্ন 
কারণে দেশ ছেড়ে তারা আমোরকায় এসে বসাঁত হ্থাপন করোছিল। দীর্ঘাদন 
আমেরিকায় বসবাসের ফলে এবং সেখানে এক দূঢ় অথ“নোতক বানয়াদ গড়ে 
উঠার ফলে স্বদেশ অর্থাৎ ইংলণ্ডের সঙ্গে তাদের মানসিক সংযোগ শবাচ্ছন্ন হয়ে 
উঠে! তারা এক পৃথক জাতিতে পাঁরণত হয়েছে এই বোধ দেখা দেয়। কর 
ব্যবস্থা নিয়ে সংঘর্ষ হলে এই জ্বাতীয়তাবোধ স্বাধীনতার যুদ্ধে রূপান্তীরত 
হয়। ইতিমধ্যে কানাডা থেকে ফরাসী সৈন্য অপসারিত হওয়ায় সেখান থেকে 
ফরাসী আক্রমণের ভয়ও দুর হয়। এর ফলে ইংলম্ডের উপর সামারক 
নিভ'রত্যরও আর প্রয়োজন হয় না । 

বাস্তাবকপক্ষে ইংলশ্ডের সঙ্গে আমেরিকার উপাঁনবেশবাসীদের সংগ্রামের 
প্রত্যক্ষ কারণ ছিল ইংরেজ পালামেন্ট কর্তৃপক্ষ আমোরকার উপর কর ধার্য“ 
করবার নতুন প্রচেষ্টা । সঞ্তবর্ধব্যাপী যুদ্ধে জাঁড়িয়ে পড়বার ফলে ইংরেজরা 


আর্ক দিক দিয়ে যে দর্্বল হয়ে পড়োছিল, তা কাটিয়ে ওঠবার জন্য ইংলণ্ড. 


উপগানবেশবাসীদের ওপর স্ট্যাম্প কর বা “স্ট্যাম্প ত্যান্ট' ধার্য করে বসে ! 
স্ট্যাম্প কর হল এক ধরনের কর াটস্ট্যাম্প 'বক্রী করে আদায় করা হত 
ইংলণ্ডের 'নর্দেশান:সারে আমেিকাদ্ছ উপানবেশবাসীর ব্যবহৃত সব রকমের 
দলিলের উপর স্ট্যাম্প লাগানো বাধ্যতামূলক করা হয়। 

আমোঁরকার উপাঁনবেশবাসীরা স্ট্যাম্প আ্যান্লের বিরুদ্ধে তাঁর প্রাতবাদ 
জানিয়ে বলল যে, ইংলণ্ডের পালামেন্টের তাদের ওপর কর ধার্য করবার কোন' 
আঁধকারনেই । কারণ সেখানে উপানবেশবাসীদের কোন প্রাতীনাধ নেই । ইংলণ্ড 
চাপে পড়ে স্ট্যাম্প আইন বাতিল করে দেয় এবং অন্য এক আইনের দ্বারা আরও 
কয়েকাঁটি জানসের উপর কর ধার্য করে বসে। উপানবেশবাসীরা তাতেও 
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আপত্তি জানায় । এইবারও ইংলণ্ডকে নাতি স্বীকার করতে হল। তবে 


বোস্টন বন্দরে সমুদ্রের জলে চায়ের পেট নিক্ষেপ 

ইংলণ্ড কেবল চায়ের উপর কর প্রত্যাহার না করে প্রমাণ করতে চাইল যে, 
_ পনিবেশবাসাঁদের উপর কর ধার্য কারবার অধিকার তাদের আছে। 

চায়ের উপর ধার্য 'করা করের প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে উপাঁনবেশবাসীরা 
বোস্টন বন্দরে জাহাজ থেকে চারের পেটিগুলো সমুদ্রে ফেলে দিরোছিল। 
এই কাজের প্রতিশোধ নিতে ইংলণ্ড 
বোস্টন বন্দর বন্ধ করে দেয় এবং সেই 
প্রদেশের স্বায়ত্রাসনাধিকার বাতিল 
করে বলপূর্বক তাদের ইংলণ্ডের 
কর চাপাবার অধিকারকে মানতে বাধ্য 


করতে চার়। কিন্তু এর ফল হয়েছিল 
'বপরীত। উপনিবেশবাসীরা 


ইংরেজ সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ 
তৈরা হয়। 

ইতিমধ্যে আমেরিকাস্থ ১৩ট ৃ 
উপনিবেশ একসঙ্গে মিলিত হয়ে জর্জ ওয়াঁশংটন' 


স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র রচনা করে এবং ইংলণ্ডের সঙ্গে সৰ সম্পর্ক ছিন্ন রক 
~~ 


৬৬ বর্তমান যুগের ইতিবৃত্ত 


স্বাধীনতা ঘোষণা করে। সঙ্গে সঙ্গে জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে শুরু হয় সৈন্য 
সংগঠন ৷ শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে ইংলণ্ড উপাানবেশবাসীদের কাছে পরাজিত হয়ে 
আমোরকার দ্বাধীনতা দ্বীকার করে নিতে বাধ্য হয় । 
স্বাধীনতা-যুদ্ধে আমোরকার সাফল্যের কারণ ও ফলাফল £ 
উপানিবেশবাসীদের অপেক্ষা ইংলণ্ড সব দক 'দিয়ে শ্রেষ্ঠ হওয়া সত্বেও তারাই 
জয়ী হয়েছিল৷ এর প্রথম কারণ হ’ল ইংরেজরা এই যুদ্ধ পাঁরিচালনায় অত্যাধক 
অব্যবস্থার পাঁরিচয় দিয়ৌোছল । যার ফলে স্বাধীনতাযুদ্ধে জয় হয়েছিল 
টপাঁনবেশবাসীদের । 
জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বেও স্বাধীনতাকামী উপনিবেশবাসীদের জয়লাভের 
অন্যতম কারণ । জর্জ ওয়াশিংটনের ?নভরঁকতা, দক্ষতা ও সৈন্যাপত্য উপপানবেশ- 
বাসীদের এক গভীর দেশপ্রেমে উদবুদ্ধ করেছিল । এই অনুপ্রেরণা আমোরকা- 
বাসীদের সাফল্যে প্রমাণিত হয়োছল । 
আমোরকা ও ইংলণ্ডের মধ্যে হাজার হাজার মাইলের দুরত্ব থাকায় 
প্রয়োজনমত ইংলণ্ড সামরিক সাহায্য পাঠাতে পারোন। তাছাড়া সংবাদ 
আদান-প্রদানের অস্গুবিধা মার্কিন ওপনিবোশকদের সুযোগ বৃদ্ধি করেছিল। 
আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধ চলাকালীন উপাঁনবেশবাসীরা বৈদেশিক 
সাহায্য লাভ করোছিল। ফ্রাম্স, পর্তুগাল, স্পেন প্রীত দেশ একই সময়ে 
ইংলগ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করায় ইংলণ্ড নিঃসন্দেহে বেকায়দায় 
পড়োছল। ফ্রান্স অবশ্য ইংলগ্ডের বিরুদ্ধে আমোরকাবাসীদের প্রত্যক্ষভাবে 
সাহায্য করেছিল । 
উপাঁনবেশবাসীদের গভীর জাতীয়তাবোধ তাদের সাফল্যের অন্যতম 
কারণ। গভীর দেশপ্রেমে উদ্‌বুদ্ধ উপানিবেশবাসীরা স্বাধীনতা অজ'ন করবার 
জন্য যে কোন মূল্য দিতে প্রস্তুত ছিল। এই মনোভাব খুব স্বাভাবিকভাবেই 
ইংলণ্ডের সৈন্যবাহিনীয় মধ্যে ছিল না। 
আমেরিকায় ফ্বাধীনতা যুদ্ধের ফল "হয়েছিল সুদরপ্রসারী । আমোরকা 
অল্প সময়ের মধ্যেই অর্থনৈতিক এবং সাম'রক দিক থেকে এক শাক্তশালী রাষ্ট্র 
পরিণত হয়। অন্যান্য দেশেও এই সংগ্রামের ফলাফল গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব 
ফেলোছল ॥ আমেরিকায় প্রজাতন্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় রাজতন্ত্রের এক বিকল্প 
শাসনব্যবস্থার আদর্শ প্রাতষ্ঠিত হয়। ইংলণ্ডে রাজা সাংবধানিক শাসকে 
পাঁরণত হন। শ্রমিকরা ভোটাধিকার পায়। ইংরেজ উপাঁনবোশক নীভত্তও 
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কিছুটা পরিবর্তন আসে । কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি শ্বেত উপাঁনবেশগ্যীলতে 
স্বার়ত্বশাসনের আঁধকার দেওয়া হয় । আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামে যেসব 
ফরাসী. স্বেচ্ছাসেবকরা যোগ দিয়েছিলেন, তাঁরা স্বদেশে ফিরে ফ্রান্সের স্বৈরা- 
চারণ শাসকের বিরুদ্ধে আমেরিকার সংবিধান ও মানব অধিকারের আদর্শ তুলে 
ধরেন। ফ্রান্স আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে জড়িয়ে গিয়ে বিপুল অর্থ ব্যয় 
করে। ফলে ফরাসী রাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক সংকট দেখা যায়। এর ফলে 
ফরাসাঁ বিপ্লব শুর, হয় । আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের গণতান্ত্রিক চিন্তা ও 
ধরে। আনবার্যভাবে তাই এর প্রভাব পড়ে হল্যান্ড, আয়ারল্যাণ্ড, জার্মান 
এবং ইতালি প্রভৃতি দেশে ৷ 

(খ) ইংলণ্ডে শিল্প বিপ্রব ৪ ঃ 

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিশেষতঃ 
ইংলচ্ডে উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন শুরু হয়। এই পাঁরবর্তনের 
ফলে পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থায় এবং মানুষের জীবনযাত্রায় এক আমল পরিবর্তন 
আসে । এই পরিবর্তনের মূলে ছিল উৎপাদনের ক্ষেত্রে দৈহিক শ্রমের বিনিময়ে 
যন্ত্রশক্তির প্রয়োগ, পঃজি বিনিয়োগ এবং নিয়োগযোগ্য শ্রমিকের যোগান। 
একেই শিল্প বিপ্লব বলে। অনেকে অবশ্য একে শিল্পের ক্রমাববর্তন” 
বলাই যুণ্ডিযদদ্ত মনে করেন। bi 

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে দৈহিক শক্তি 
এবং কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে পশুশক্তি ছিল প্রধান । শিল্প ছিল ক্ষুদ্র এবং 
মূলত কুটির শিল্প। শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমের যোগান আসত 
পরিবারের মধ্য থেকেই। এই শিল্পের বাজারও ছিল মূলতঃ স্থানীয় । 
কিন্তু বহুবিধ যন্ত্র আবিষ্কার হওয়ার ফলে প্রকৃতিকে মানুষের প্রয়োজনে 
যোগান সহজ হয়ে উঠে। যন্ত্রশন্তি ব্যবহারের ফলে শিল্পও বড় হয়ে ওঠে । 
অল্প সময়ে প্রচুর উৎপাদন হতে থাকে, দরকার হতে থাকে প্রচুর পণাজ; 
কাঁচামাল ও বাজার। উৎপাদনের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের ফলে সামাজিক 
জীবনেও অনেক পরিবর্তন আসতে থাকে । 

অন্যান্য দেশের থেকে আগেই ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব হয়। তার কারণও 
ছিল অনেক ৷ এলিজাবেথের আমল থেকেই ইংরেজ বাঁণকদের লাভজনক ব্যবসার 
ফলে ইংলন্ডের হাতে প্জির পাহাড় জমে ওঠে । এর আগে ইংলশ্ডে পশমের 
বাণিজ্য থেকে খুব লাভ হতে থাকে । পশমের জন্য পশুপালন করার প্রয়োজনে 


৬৮ ঃ বর্তমান যুগের হীতবৃত্ত 


কাঁষর জামকে কাজে লাগান হয়। এর ফলে কৃষিতে নিষুন্ত বহুলোক বেকার, 


হয়ে যায় । এই ,বেকার কৃষকেরাই শ্রামক হয়ে শিল্প 'বপ্লবে সাহায্য.করে। 
ভারতবর্ষ, আমোরকা ও ইউরোপের 'বাঁভন্ন দেশে 'ব্রাটশ তাদের বাঁণজ্য 
বাড়ায়, 'ব্রাটশ পণ্যের চাঁহদাও বাড়তে থাকে । ?শল্পের জন্য প্ররোজনীয় 
কয়লা ও লোহাও ইংল্যাণ্ডে প্রচুর পাও্বা যায়। ইংল্যাণ্ডের ভগ্ন উপকূল 
নৌবন্দর গড়ার পক্ষে অনেক স্ুটবধাজনক । এই সব কারণে প্রথমে ইংল্যান্ডে 
শিল্প বপ্পব হয় এবং পরে তা ইউরোপের অন্যান্য দেশে ছাঁড়য়ে পড়ে । 

কাঁষাবপ্রব £ শিল্প 'িপ্লবের ফলে নতুন নতুন কলকারখানা গড়ে ওঠায় 
মানুষ দলে দলে সেখানে কাজে লেগোঁছল। তাতে কৃষি উৎপাদনের কাজ 
স্বাভাবিকভাবেই ব্যাহত হয়েছিল। কিন্তু শিল্পবিপ্পবের সাথে সাথে কৃঁষি- 
উৎপাদনের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধাত প্রযুক্ত হওয়ার ফলে কৃষ উৎপাদনও 
আগেকার তুলনায় অনেক বেড়ে গেল। 

চাষের নতুন পদ্ধাত, জমিতে সারের ব্যবহার প্রভৃতির. ফলে কাঁষ-পদ্ধাততে 
আমল পারবর্তন এল । এতাঁদন দ:’বছর পর পর একই জমিতে ফসল উৎপাদন 
করবার পরে তৃতীয় বছর সেখানে চাষ করা হত না, যাতে জমির উর্বরতা 
কমতে না পারে । কিন্তু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরাক্ষার ফলে দেখা গেল যে, এক 
এক বছর জমতে এক এক ধরনের ফসলের চাষ করলে জামির উর্বরতা ঠিকই 
থাকে। সুতরাং জমি পাঁতত ফেলে রেখে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করবার কোন 
প্রয়োজন হয় না। এই নতুন চাষ পদ্ধাত আবিচ্কৃত হওয়ায় জামতে উৎপাদনের 
পরিমাণ অনেক বেড়ে গেল। তা’ছাড়া নতুন নতুন ধরনের লাঙ্গল তৈরী হবার 
দরুন জমির মাটিকে আরও গভীরভাবে চাষ করা সম্ভব হল।. কৃষ পদ্ধাততে 
এইভাবে পারবর্তন স:ঁচিত হবার ফলে কৃঁষ-বিপ্লব সম্ভব হয়োছল। 

কাঁষ-বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে আবার পশ;পালনের ক্ষেত্রেও রীতিমত বিপ্লব 
ঘটে গেল. বৈজ্ঞানিক পদ্ধাততে পশুপালন শুর; করলেন বেকওয়েল নামে 
জনৈক ইংরেজ যার ফলে দুধ, মাংস প্রভৃতি প্রচুর পাঁরমাণে পাওয়া 
সম্ভব হল। 


[শলপ-বিপ্লবের নতুন নতুন আবিণকার £ 

শিল্প-বিপ্লবের আবিকারকে মোটামুটিভাবে তিনভাগে ভাগ করা যেতে 
পারে £ (১) সুতা ও বয়নশিল্পের আবিচ্কার, (২) লোহা ও কয়লা শিজ্পের 
আকার ও (৩) পরিবহণ । 


অষ্টাদশ শতাব্দীর জগৎ ১১ 
(১) বয়ন শিল্প 2 ] 


শিল্প-বিপ্লব সর্বপ্রথম বয়নশিল্পের জগতেই আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল । 
১৭৩৩ গ্রাস্টাব্দে জন কে নামে জনৈক ইংরেজ কলের মাকু আবিষ্কার করে 
বয়নশিল্পে বিপ্লব ঘটালেন ৷ 
কলের মাকুতে খুব স্বাভাবিক 
ভাবেই খুব তাড়াতাড়ি বয়নের 
কাজ করা সম্ভব হল! এতে 
আবার সুতোর চা'হদা বেড়ে 
গেল৷ বেশী সতোর যোগান 
দেওয়া সম্ভব হল যখন হার- 
গ্রভস: স্পিনিং জেনী নামে 
নতুন এক যন্ত্র আঁব্কার 
করলেন । 

১৭৬৯ খ্রাষ্টাব্দে আর্করাইট 
জলের স্রোতের থেকে শান্ত উন্নত ধরনের বদ্ববয়ন যন্ত্র 
নিয়ে সঃতো কাটবার যন্ত্র 
আঁবদ্কার করলেন। যার ফলে স্‌তো .কাটবার ক্ষেত্রে এল এক বিপ্লব। 
তাঁর আবক্কৃত যন্ত্রের সাহায্যে খুব শন্ত সুতো কাটা সম্ভব হল। আকর্রাইটের 
পরে উল্লেখ করতে হয় ক্রম্পটনের কথা । শোনা যায়, নিজে গান করবার জন্য 
তান একটা বীণা তেরা করতে শুর করেছিলেন যা থেকে তিনি যন্ত্র তৈরীর 
প্রেরণা লাভ করেন। ব্রুপটনের আবিংকৃত “মউল' থেকে অতি সক্ষম সুতো 
পাওয়া সম্ভব হয়ে'ছল । 

রু্পটনের মিউলের আবিৎকারে উৎসাহিত হয়ে কার্টরাইট বাষ্পচালিত 
তাঁত আবিৎ্কার করেছিলেন । এই আঁবকারের ফলে বয়ন শিল্পের প্রভূত 


উন্নতি হয়েছিল । 

(২) কয়লা ও লোঁহ শিল্প $ 

[শজ্প-রিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে যে প্রভ্ত পরিমাণ যন্ত্রপাতি তৈরী হতে থাকে 
তার জন্য প্রয়োজন হল লোহার ! এই লোহা গলানোর পদ্ধতি আগেও 
মানুষের জার্না ছিল। কিন্তু এই সময় থেকে সেই পদ্ধাত আরও সহজ হল। 
কিন্তু হেনরী কোর্ট নামে জনৈক ব্যান্ত কয়লার সাহায্যে লোহা গলানোর 


ঠা 


18 


৭০ বর্তমান যুগের ইতিবৃত্ত 


পদ্ধাতি আ'বিদ্কার করবার ফলে উন্নত মানের লোহা পাওয়া সম্ভব হল ৷ আবার 
-ইস্পাত তৈরী হতে থাকায় শাক্তমান যন্ত্র প্রভৃতি নির্মাণ করা সহজ হল। 
একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, করলা ও লোহার ব্যাপক ব্যবহার 


ধশল্প-বিপ্লবের ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নাত সাধন করোছল । 
(৩) পারবছণ ব্যবস্থা 2 


যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি ব্যতীত ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটান সম্ভব 
নয়। আবার শিল্প-বিপ্রবের জন্যও যাতায়াত. ব্যবস্থার উন্নাত একান্ত 


বাম্পচালিত গাঁড় 


প্রয়োজন। কাঁচামাল ও তৈরী 'জাঁনসপন্র পাঁরবহণ করবার জন্য শুরু হল 
রাস্তাঘাট নির্মাণ, যানবাহনের উন্নত সাধন । 


রাস্তাঘাটের অসুবিধা দর.করবার জন্য টেলফোর্ড' ও ম্যাকাডান যথাক্রমে 
পিচ-ঢালা রাস্তা এবং সেতু নির্মাণ শুর করলেন যার ফলে পাঁরবহণ ব্যবস্থা 
সুগম হয়ে উঠল। 

১৮১৪ গ্রপ্টাব্দে জর্জ স্টিফেনসন বাচ্পায় গাঁড় তৈরী করলে রেলগা'ড়ির 
সাহায্যে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় মাল পাঁরবহণ সহজ হল। স্থলপথে 
যানবাহনের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জলপথে বাম্পীয় জাহাজ ইত্যাদি নার্মত হতে 
থাকে, যার ফলে জলপথে যাতায়াত সহজসাধ্য হয় । 


অষ্টাদশ শতাব্দীর জগৎ ay 


শিলপ-বিপ্লবের ফলাফল £ শিল্প-বিপ্রবের নতুন নতুন আবিষ্কারের 
ফলে মানুষের জীবনযাত্রায় সুদ্রপ্রসারী পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। নতুন 
উৎপাদন-পদ্ধতিতে প্রচুর পরিমাণ জিনিস উৎপন্ন হওয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্য প্রচুর 
‘পরিমাণে বেড়ে গেল। ইংলণ্ড কিছুদিনের মধ্যেই পৃথিবীর সবচেয়ে 
শিল্পোন্নত ও ধনী দেশে পরিণত হল । 

শিল্প-বিপ্রবের ফলে কল-কারখানায় অল্প আয়াসে সুন্দর সুন্দর 
জানিস তৈরী হতে থাকায় মানুষের জবিন-যাপন সহজ হল ৷ জীবনযাত্রার 
মানও বৃদ্ধি পেল এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেবল ইংলশ্ডে তৈরী হওয়ায় 
বিভিন্ন দেশের ইংলণ্ডের ওপর নির্ভরশীলতাও বেড়ে গিয়েছিল । 

শিজ্প-বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডের সর্বত্র থে কল-কারখানা গড়ে উঠতে 
থাকে সেখানে কাজ করবার জন্য বহু শ্রমিকের প্রয়োজন হয়! কলকারখানা 
শহরাঞ্চলে গড়ে ওঠায় গ্রাম্য কুটিরশিল্প ধংস হয়ে যায় ৷ 

কিন্তু শিল্প বিপ্লবের ফল শুধ; শুভই হল না। শিল্পনগরীগল 
জনাকীর্ণ হয়ে উঠল। দরিদ্র শ্রমজীবীরা নোংরা এবং অস্বাস্থ্যকর 
বাস্তগ্ীলতে বন্ববাস করতে বাধ্য হল! অল্প বেতনের জন্য তাদের উদয়াম্ত 
পরিশ্রম করতে হত। ব্যাপকভাবে নারী ও {শশুশ্রমিক নিযুক্ত হতে থাকল, 
ফলে পারিবারিক জীবন বিপর্যস্ত হতে থাকল । প্রথমে এই অবস্থা থেকে 
প্রাতকার পাবার শ্রমিকদের কোন উপায় ছল না, কেননা তাদের ভোটাধিকার 
ছল না। আস্তে অস্ত শ্রামকরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ওঠে এবং তাদের অবস্থারও 


পরিবর্তন হয়। 


(গ) ফরাসী বিপ্লব £ 

ফরাসী বিপ্লবের কারণ £ দার্শনিকদের প্রচার ঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
ফ্রান্সের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনোতক অবস্থা এমন এক পর্যায়ে গিয়ে 
পেশীছোঁছল যেখানে এক আমল পরিবর্তন সংঘটিত করতে না পারলে 
দেশের উন্নতি কোনভাবেই সম্ভবপর ছিল না । ফরাসী মনীধীরা দেশের 
অবস্থা দেখে বিচলিত হয়েছিন। ভলতেয়ার, রুশো, মণ্টেস্কু, ভেনিস, 
দিদেরো ও আরও অনেক দার্শনিক তাঁদের রচনা ও প্রচারপন্রের সাহায্যে 
সমসামারিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে রটগুলো জনসমক্ষে তুলে ধরেছিলেন । 

ফরাসী রাজারা যে ট্বৈরাচারী ও ঈশ্বর-প্রদত্ত ক্ষমতায় বিশ্বাস করতেন 


তাকে সমালোচনা করে ভলতেয়ার তাঁর লেখনী চালনা করোছলেন। তান 


৭২ বতমান যুগের ইতিবৃত্ত 
বলতে লাগলেন ধর্মযাজকেরা যে পদ্ধতিতে. মানুষকে পাপ থেকে মত্ত করতে 


চাইছে তাতে মানুষের পাপ আরও বেড়েই 
চলেছে। সুতরাং সেই পথে মুক্তি সম্ভব নয়। 
লিখলেন যে, সব মানুষই স্বাধীন হয়ে 
জন্মেছে । বিধপ্রদত্ত ক্ষমতা অন[সারে 
রাজা শাসনকার্য পাঁরচালনা করেন না। 
রাজা শাসনকার্য পারচলনা করে থাকেন 
প্রজাদের সম্মতির উপর। যেদিন রাজার 


প্রতি প্রজাদের সমর্থন থাকবেনা সেদিনই 
তিনি শাসন ক্ষমতা হারাবেন । রুশোর এই ' 


বৈপ্লবিক বন্তব্য ফরাসীবাসীকে নিদারূণ- 
ভাবে প্রভাবিত করেছিল। কেবল ফ্রান্স 


কেন, সমগ্র পাঁথবীতে রুশোর বন্তব্য এক প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল । 
মণ্টেদ্কু ইংলণ্ডের নিয়মতান্তিক শাসনব্যবস্থার একজন উগ্র সমর্থক 


ছিলেন। তান এই অভিমত প্রকাশ করোঁছলেন যে, রাজ 


সম্মতি অনুসারে চলবেন এবং 
তিনি নিয়মতান্ত্রিক পথে দেশ 
চালাবেন, সেখানে তাঁর 
ব্যান্তগত ইচ্ছা-আনচ্ছার কোন 
অবকাশ নেই ৷ 

একথা অনস্বীকার্য যে, 
ফরাসী সাহিত্যিক ও দার্শ- 
নিকদের উপরিউন্ত বন্তব্য 
ফরাসীবাসীর মনে এক আশা 
ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল । 
দীর্ঘাদন প্বৈরাচারী রাজার 
শাসনাধীন থাকার ফলে তাঁদের 
মনের যে আশাহীনতা ও 
হতাশার মনেভাব দেখা দিয়ে- 


জনসাধারণের 


ছিল তা তাদেরকে বিপ্লবের দিকে ঠেলে দিতে যথেষ্ট সাহাযা করেছিল । 


গ্রন্হে * 


অষ্টাদশ শতাব্দীর জগৎ ৭৩ 


ফরাসারাজদের স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার জনসাধারণের ইজ্ট-আনন্টর সঙ্গে 
কোন যোগাযোগ, শাসনব্যবস্থা ছিল না। রাজার নি্দেশই ছিল দেশের আইন । 
তাছাড়া ফ্রান্সের অর্থনৈতিক দুরবস্থা তখন এক চরম পর্যায়ে উপনীত হয়েছে । 
এই অবস্থা থেকে মাস্তি লাভের চেষ্টা ষোড়শ লুই করতে পারেন নি.। তিনি 
আঁধকমাত্রায় তাঁর স্ত্রী মেরী আস্তোনিয়েং ও অপরাপর কয়েকজন অভিজাত 
সম্প্রদায়ের মানুষের অধীনে থাকবার ফলে ব্যক্তিগত সদিচ্ছা থাকা সত্বেও তানি 
কোনভাবেই দেশের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করতে পারেনাঁন । 

ফরাসী বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্বে ফ্রান্সের সামাজিক অবস্থা এক চরম 
পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। সমাজের সব রকমের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবার 
একমাত্র অধিকারী ছিল আঁধিকারভোগণ সম্প্রদায় । আর অধিকারহীন সম্প্রদায় 


মেরী আন্তোনিয়েৎ 


সমাজের দায়িত্ব পালন করলেও তাদের কোন রকমের অধিকার ছিল না। সব 


রকম অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত ছিল । 
ফরাসীবাসীর অর্ধনৈতিক অবস্থাও সেই আমলে দুৰ্বিসহ হয়ে উঠোছল। 


সরকারী আয় অপেক্ষা বায় ছিল বেশী । কৃষকদের কাছ থেকে নানা রকম কর 
আদায় করা হত, যার ফলে তাদের আরের এক মোটা অংশ কর বাবদ চলে 
যেত। অভিজাত সম্প্রদায় কিন্তু কর দিত না। তারা যে সব সুযোগ-সুবিধা 
ভোগ করত গলির মধ্যে কর না দেওয়ার আঁধকার অন্যতম । যাই হোক, 


৭৪ বর্তমান যুগের ইতিবৃত্ত 


অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ষোড়শ লুই যে জাতীয়-শোভা অহনান 
-করোছিলেন তা থেকেই শুরু হয়েছিল ফরাসী বিপ্রলব। 


ফরাসা বিপ্লবের গাঁত £ চরম অর্থনৈতিক সঙ্কটের সম্মৃখীন হয়ে ষোড়শ 
নই যখন জাতীয় সভা স্টেটস্‌ জেনারেল আহ্বান করলেন (১৭৮৯ গ্রীঃ ) 
তখন ফরাসীবাসীর মনে দারুণ উত্তেজনা ও উৎসাহ দেখা দিয়েছিল। তারা 
ভাবতে লাগলো যে, এই প্রাতানধি-সভার মাধ্যমে তারা তাদের দীঘণদনের 
অভাব-অভিযোগ মেটাতে সমর্থ হবে। 


জাতীয় সভায় তৃতীয় সম্প্রদায়, অর্থাৎ সাধারণ মানুষের প্রা্তীনাঁধ সমবেত 
হয়ে নানা দাব উথ্থাপন করতে লাগল। কিন্তু রাজা যোভশ লুই এইসব 
দাবিকে আমল দিতে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। এমনকি রাজা শেষ পর্যন্ত 


১ 


১৩৬ 


৯২৬: 


২ 


১৬) 


১২৩ 


বাদ্তিল দ্গের পতন 
জাতীয়-সভার অধিবেশন বন্ধ করে দিলেন। এমতাবস্থায় জাতীয়-সভার 
‘সদস্যরা নিকটবর্তী টোনস খেলার মাঠে সমবেত হয়ে এক শপথ নিলেন যে, 
তারা মিলিতভাবে দেশের জন্য একাঁট শাসনতন্ত্র রচনা করবেন। স্বাভাঁবক- 
ভাবেই জাতীয়সভা এখন জাতীয় মহাসভায় পরিণত হল ; ১৭৮৯ প্রীষ্টাব্দের 
১৪ই জুলাই এক উন্মত্ত জনতা বাস্তিল দুৰ্গ আক্ৰমণ করে স্বৈরাচারী শাসনের 
প্রতীক বাঁস্তল দুর্গের পতন ঘটালো । 


অষ্টাদশ শতাব্দীর জগৎ at 


এদিকে জাতীয় মহাসভার কাজ অনেকখানি এগুতে থকে! ১৭৯১ 
প্রীস্টাব্দে এক নতুন শাসনতন্ত্র রচনা করে ট্বৈরাচারী রাজাকে নিয়মতান্ত্রিক 
রাজায় পাবণত করা হল। রাজার দবশেষ ক্ষমতাগুলো কেড়ে নেওয়া হল। 
“তান এখন থেকে জনপ্রা্তানাধদের সাহায্য ও পরামর্শ নিয়ে দেশ শাসন 
করতে বাধ্য থাকবেন । রাজা ষোড়শ লুই-এর এসব কাজ মোটেই পছন্দ ‘ছল 
না। ‘তান জনপ্রাতানীধদের বিরোধিতা করতে লাগলেন । এমন ক, তান এক 
সময় দেশ থেকে পালিয়ে গিয়ে বৈদোশিক সাহায্যে শবপ্লবীদের শায়েন্তা করতে 


উদোগী.হন। 
ষোড়শ লুই দেশ থেকে পালাতে গয়ে জনসাধাররের হাতে বন্দী হওয়ায় 


রাজার যতখানি সম্মান তখনও অবাঁশপ্ট ছিল তাও তিনি হারালেন। 
জনসাধারণের হাতে বন্দী হওয়ায় ফ্রান্স প্রকৃতপক্ষে একটি প্রজাতান্ত্িক রাষ্ট্র 
পাঁরণত হল। ইতিমধ্যে ফ্রান্সের রাজার সন্মান পুনঃগ্রাতষ্ঠার উদ্দেশ্যে এবং 
বিপ্রকীদের শায়েস্তা করার জন্য আস্টিয়া, প্রায় প্রভৃতি দেশ ফ্রান্স আক্রমণ 
করে বসেছে । এই অবস্থা সামাল দেবার জন্য ফ্রান্সে এক নতুন ধরনের শাসন 
্রবার্তত হয় যাকে ভীতির শাসন’ বলা হয়! 

‘ভীতির শাসন’ ফরাসী প্রজাতন্ত্র রক্ষা এবং বাঁহরাক্মণ থেকে ফ্রান্সকে 
বাঁচানোর উদ্দেশ্যে ব্যপক সন্ব্াস্ শুর করোছল। এই শাসনকালে 
১৭৯৩ গ্রীন্টাব্দের জানুয়ারী 
মাসে রাজা ষোড়শ ল্‌ইকে 
পগুলোটিন” যন্তে হত্যা করা 


১২১২১ 


২২৯১১ 


ছিলেন রোব স্‌ পীয়ার। 
রোবসপীয়ারের প্রাণদণ্ডের 
সাথে সাথে ভীতির রাজত্বের 


৭৬ বর্তমান যুগের ইতিবৃত্ত : 


নামে খ্যাত । ডাইরেক্টর ফ্রান্সে শাস্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারোনি। দেশের সর্বত্র 
দেখা দিয়েছে বিদ্রোহ ৷ আবার সেই সময় বহিরাক্রমণও নতুনভাবে শুরু হয়েছে। 
পদচ্যুত করে দেশের শাসনব্যবস্থা. নিজের হাতে নিয়ে নেন । 


নেপোলিয়ান বোনাপাটি“ঃ নেপোলিয়ান এক সাধারণ পরিবারে জম্ম- 
গ্রহণ করলেও তান ফ্রান্সের সর্বোচ্চ পদে আসীন হয়েছিলেন ৷ অবরুদ্ধ টুলো 
বন্দর উদ্ধার করায় তান জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। ডাইরেক্টর আমলে ইটালী 
অভিযানে সফলতার গৌরবে তিনি হয়ে ওঠেন জাতীয় বীর । অতঃপর 

2 ডাইরেক্টরীকে পদচ্যুত করে তিনি যে নতুন 
শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করেন তার নাম 
কনস্থলেট’। তিনি ছিলেন সেই শাসন- 
ব্যবস্থায় প্রথম কনসাল। প্রথম কনসাল 
হিসাবে তান ফরাসী দেশে নতুন আইন- 
ব্যবস্থার প্রচলন করেন! নতুন শিক্ষা-ব্যবস্থা 
ও অর্থনীতি প্রবর্তন করে তিনি ফ্রান্সকে 
আভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে শীল্তশালী করে 
তুলেছিলেন। 

ফরাসী জনতাও দীঘণদন যুদ্ধে ক্লান্ত 

UCIT SES চাইছিল এবং আভ্যন্তরীণ 
ক্ষেত্রেও শজ্খলা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হয়ে পড়োছিল জাতীয় পুনর্গঠনের জন্য । 
* নেপোলিয়ানের শাসন কার তাঁকে আরো জনপ্রিয় করে তুলল | 


te 
ইতিমধ্যে ইউরোপের যেসব দেশ ফ্রান্সের বিরুধে জোটবদ্ধ হয়োছল, 
নেপোলিয়ান সাফলোর সঙ্গে কেবল তাদের গ্রাতহতই করেন নিত একের পর 
এক দেশ জয় করে [তান এসব দেশকে ফরাসী বিপ্রবের আদর্শে অনপ্রাণিত 
ঢু 
করেছিলেন ৷ নেপোলিয়ান যেসব দেশে উপস্থিত হয়োছলেন সেখানেই তান 


ফরাস্ণী বিপ্রবের ধনি, সামা, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী ছড়িয়ে ৷ 


'সগ্রাট হিসাবে নেপোলিয়ান £ ১৮০৪ গ্রাস্টাব্দ নেপোলিয়ান নিজেকে 
ফরাসীদের ‘সম্রাট’ বলে ঘোষণা করেন। এই সময় থেকে ক্রমেই তানি রাজ্য- 
জয়ের নেশার উন্মত্ত হয়োছলেন। জামান, হল্যান্ড, প্রাশিয়া একে একে তাঁর 


অষ্টাদশ শতাব্দীর জগৎ ৭৭ 


পদানত হল! তান তারপর রাশিয়া আক্রমণ করে বসলেন । স্পেন এবং 
পতুগালও তাঁর আক্রমণ থেকে রেহাই পারনি । 

বাভিন্ন দেশের উপর তান যেভাবে আক্রমণ চালিয়েছিলেন তাতে ক্রমেই 
তাঁর বিরদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। ইংলণ্ড তাঁর আকুমণকে সাফলোর সঙ্গে 
প্রীতহত করতে পেরেছিল। তারপর পর্তুগাল, স্পেন প্রভৃতি সাম্মলিত 
বাহিনীর কাছে {তান পরাজিত হন। পেনিনস্থুলার যুদ্ধ ও রাশিয়ার আক্রমণে 
পরাজিত হয়ে নেপোলিয়ান এলবা দ্বীপে 'নর্বাসত হন। . এগারো মাস 
সেখানে নির্বাসিত জীবন-যাপনের পরে শেষবারের মত [তান ফ্রান্সে ফিরে, 
এসে সৈন্া-সামন্ত সংগ্রহ করে আবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। শেষ পর্যন্ত 


ওয়াটারলুর যুদ্ধে ইংলণ্ডের ডিউক অব্‌ ওয়োলংউনের কাছে পরাজিত হয়ে 
‘তান সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিত হন। এখানে নির্বাসিত জীবন-যাপনের 
পরে তান ১৮২১ খ্রীস্টান্দে মৃত্যুমনখে পাতত হন। 

ফরাপণী [বপ্নবের ফলাফল £ সপ্তদশ ও অম্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপের 
‘বাভিন্ন দেশের যা অবস্থা ছিল তাকে ফ্রান্সের সঙ্গে তুলনা করা যায়। কতকগুলি 
দবশেষ কারণের দরুন বিপ্লব ফ্রাম্সেই প্রথম শুরু হয়োছল। এর ফলে ক্রন্সে 
যে-নতুন সমাজ-ব্যবস্থা জন্মলাভ করে তার প্রভাব ইউরোপের 'বাভন্ন দেশে 
প্রাতফলিত হয়েছিল ৷ ফরাসী বিপ্লবের ফলে জন্ম, ধর্ম ও শ্রেণীবিভাগের 


উপর প্রাতীষ্ঠিত সমাজের অবসান ঘটেছিল। 


৭৮ বর্তমান যুগের ইতিবৃত্ত 


ফরাসী বিপ্রব ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিপ্লবের . ক্ষেত্র প্রস্তুত 
করোছিল। ফরাসী বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ 
হয়ে উঠেছিল। ১৮১৫ প্রীস্টান্দের পরে বারংবার ইউরোপের প্রাতক্রিয়াশীল 
শাসকরা ফরাসী বিপ্রবের আদর্শকে অগ্রাহ্য করা সত্বেও তাদের প্রচেষ্টা 
সফল হয়নি। শেষ পর্যন্ত সব দেশেই ফরাসী বিপ্লবের ধ্বান জয়যক্ত 
হয়েছিল । y 

গভীর জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ ইউরোপের মানুষ যে তীব্র আন্দোলন 
শুরু করেছিল তা জার্মান, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে সাফল্যমাণ্ডত 
হয়োছল। তাছাড়া শাসন ব্যাপারে জনসাধারণের অংশগ্রহণের যে আদর্শ 
ফরাসী বিপ্রব প্রতিষ্ঠা করেছিল তা ইউরোপের রাজতদ্্রশাসিত দেশগুলিতে 
কম আলোড়নের সৃষ্টি করোন। 


$ ূ ১৮১৫ সাল থেকে ইউরোপের ইতিহাস 


(ক) জাতাীয়তাধাদ ও গণতন্ত্র বনাম প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি £ 


ফরাসী বিপ্লব প্রসৃত সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী ইউরোপের এক 
আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। ফরাসী বিপ্লবের দম্টান্তে অন্/প্রাণিত হয়ে 
সেই সময় ইউরোপের বিভিন্ন পরাধীন জাতি শুরু করেছিল জাতীয়তাবাদী 
আন্দোলন। কিন্তু সেই আত্মাশয়ন্ত্রণের অধিকার সমসাময়িক ইউরোপের 
প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক নেতারা কোনভাবেই বরদাস্ত করতে রাজী ছিলেন 
না। স্বভাবতঃই ইউরোপে শুরু হয়ে যায় এক নতুন, সংঘর্ব। একদিকে 
জাতীয়তাবাদী ও গণতান্ত্রিক আদর্শ, অন্যদিকে প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্্রনেতাদের 
এ দশটি উদারনৈতিক আদর্শের বিরোধিতা । 


- ১৮১৫ খাস্টান্দে অনুষ্ঠিত হয় ভিয়েনা সম্মেলন । সেই সম্মেলনে সমবেত 
রাষ্ট্রপ্রধানরা ইউরোপের শাত্তিশৃ্খলা বজায় রাখবার উদ্দেশ্যে যে ব্যবস্থা 
গ্রহণ করেছিলেন তাতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর ছিল না। তারা যেভাবে 
গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদী চেতনাকে অস্বীকার করে ফরাসী বিপ্লবের 
আগেকার ইউরোপকে ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগ হয়েছিলেন তাতে ইতিহাসের 
ঘটনাকে সম্পূর্ণ ভাবে অস্বাঁকার করা হয় । আবার ভিয়েনা সম্মেলনে গৃহীত 
সিদ্ধান্তকে অপরিবর্তিত রাখবার জন্য, তাকে স্থায়ী করবার জন্য ইউরোপের 
প্রধান প্রধান রাষ্ট্রনেতারা একট সমবায় গঠন করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। 


ভিয়েনা কংগ্রেসের গৃহীত নীতিগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল 
“ন্যায্য অধিকার’ অর্থাৎ ফরাসী বিপ্লবের পূর্ববর্তী যুগে যে রাজবংশ যেখানে 
রাজত্ব করতো তাদের সেখানে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা। এই নীতি কার্যকর করতে 
গিয়ে খব স্বাভাবিকভাবেই ফরাসী বিপ্লবের শিক্ষাকে অক্বীকার করতে 


৮০ বর্তমান যুগের ইতিব্ত্ত 


হয়োছল ! এই নীতি অনুসারে ফ্রান্সে বহু ঘাঁণত বুরবোঁ-পারবারকে পুনঃ 
প্রতিষ্ঠা করা হয়। সা্ডনয়া-পীডমণ্টে স্যাভয় রাজবংশকে এবং হল্যাণ্ডে 


অরেঞ্জ রাজবংশকে প.ুনঃন্থাপত করা হয়োছল । এই ব্যবস্থা যে এ সব রাজ্যের 
মানুষের মনঃপ:ত ছিল না তা অনুমান করা মোটেই কঠিন নয়। 


_ যাই হোক, ভিয়েনা কংগ্রেসে গৃহীত ব্যবস্থাকে স্থায়িত্ব দান করবার জন্য 
ব্যবস্থা হয় ‘পাবন্র চুত্তি' ও চতুঃশান্ত চুক্তির । অবশ্য পাবন চুক্তির ব্যর্থতার পরে 
চতুঃশান্তই সাফল্য লাভ করোছল। সমসামায়ক ইউরোপের সবচেয়ে 
শান্তশালী কুটনগীতাবদ মেটারানক ছিলেন এই “তুঃশাল্ত চুক্ত'র ভ্দ্টা। তান 
এই ইউরোপীয় সংস্থার মাধ্যমে, ইউরোপে প্রাক্‌ বিপ্লব অবস্থা বজায় রাখতে 
উদ্যোগী হয়োছলেন ৷ * 


চতুঃশান্তর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়োছল যে, ইউরোপের কোন জায়গার 
গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দেখা দলে তাকে যথোচিত ব্যবস্থা 
গ্রহণের মাধ্যমে অক্কুরেই বিনষ্ট করতে হবে। ভিয়েনা চীন্তকে সামান্যতমভাবে 
কেউ যাঁদ আঘাত করতে সচেষ্ট হয়, তাহলে তাকে উপযু্ত শাস্তিদান করতে 
হবে । মোটামুটিভাবে বলতে গেলে, গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদী সব রকমের 
আন্দোলনকে দমন করে ইউরোপের শাি-শচ্খলা বজায় রাখাই ছিল এই 
“তুঃশন্তি ছান্ত'র উদ্দেশ্য ! 
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মেটারনিক ছিলেন অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী । তান নিজ দেশে উদারনৈতিক 
আন্দোলনকে বিদ্দুমাত্ প্রশ্রয় দেননি। কেবল অস্টিয়াতেই নয়, ইউরোপের 
সবন্রি যাতে উদ্বারনৈতিক চিন্তাধারা প্রসার না ঘটতে পারে সেজন্য তান 
নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন ॥ এসব ব্যবন্থা সামাগ্রকভাবে 'মেটারনিক 
পদ্ধতি, নামে অভিহিত । 

জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র বনাম প্রতিক্রিয়াশীল শান্তর সংঘর্ষ ইউরোপে 
একাধিক বিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। 
১৮১৫ খাস্টাব্দের পর থেকেই ইউরোপের 
বিভিন্ন দেশ বারংবার বিদ্রোহের মাধামে 
ভিয়েনা কংগ্রেসে গৃহণত 'সিষ্ধান্তের 
বিরোধিতা করতে থাকে । ফরাসণ বিপ্রবের 
উদারনোতক আদর্শে উদ্বুদ্ধ দেশগুলো 
একের পর এক আন্দোলন করে তাদের 
জাতীয়তাবাদী আশা-আকাক্ফা পরণে 
উদ্যোগী হয়েছিল। মেটারনিক তথা 
চতুঃশন্তির প্রচেঞ্টায় সেই আন্দোলনকে 
সাময়িকভাবে প্রতিহত করা সম্ভব হলেও মেটারনিক 
শেষ পযন্ত উদার নীতি জয়লাভ করেছিল । 

উদারনৈতিক আন্দোলন ফ্রান্সেই প্রথম শুরু হয়। সেখান থেকে 
আন্দোলনের ধারা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ১৮৩০ 
থাঁ্টান্দে ফ্রাম্সে উদ্বারনৈতিক আন্দোলন শুর; হয় স্বেচ্ছাচারী রাজত্বের 
বিরুদ্ধে। এই বিদ্রোহের মাধ্যমে ফরাসীবাসা ভিয়েনা কংগ্রেসের বিরুদ্ধেই 
প্রতিবাদ জানিয়োছিলেন। তারপরে ১৮৪৮ প্রাস্টাব্দে ফান্সকে প্রজাতন্ে 
পরিণত করে ফরাসীবাসা ভিয়েনা কংগ্রেসের সিদ্ধান্তকে সম্পূর্ণ বাতিল করে 
দিয়েছিল। ক্রান্দে ১৮৩০:ও ১৮৪৮ খ্রাস্টাম্বের বিদ্রোহ ইউরোপের বিভিন্ন 
দেশের মান:ষের মনে অনুপ্রেরণা জাগিয়ে তুলেছিল। সেই সূত্র ধরে অস্ট্রিয়া, 
ইতালি ও জামণনির বিভিন্ন জায়গায় আন্দোলন শুর হয়েছিল । দাঘদন 
পযন্ত ইতালি ও জার্মানির আম্দোলনকারাঁদের ঠোঁকয়ে রাখা সম্ভব হলেও 
তারা তাদের জাতীয় দাবি পূরণের জন্য ক্রমাগত আন্দোলন চালিয়ে তাকে 
সার্থক করে তুলতে সমর্থ হয়েছিল। 3 

৬ 


৬২ বর্তমান যুগের ইতিবৃত্ত 
(খ) ইতা?লর এঁক্য আন্দোলন £ 

ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্জালে ইতাঁল ছিল পরস্পর বিবদমান ক্ষুদ্র ক্ষণ 
কয়েকটি রাজ্যের সমণ্টি। সমস্ত দেশে আস্টয়ার আধিপত্য প্রাতিষ্ঠিত ছিল । 
নেপোিয়ান বোনাপাণট যখন ইতাল জয় করেন তখন তা ফরাসী সাম্রাজ্যভুন্ত 
হয়ে পড়োছল। নেপোনিয়ানের অধীন থাকাকালীন সেখানে একই শাসন 
প্রার্াষ্ঠত হয় । তাছাড়া নেপোঁলয়ান কতকগহাল সামাজিক সংস্কার প্রবর্তন 


করে ইতালিবাসদের উন্নাতাবধানে সচেষ্ট হয়েছিলেন । ইত্যালবাসীরা তাই 
নেপোলিয়ানকে ফরাসী বিপ্লবের অগ্রদত হিসাবে অভিনন্দন জানিয়োছিল। 


১৮১6 প্রীপ্টাব্দে অনুষ্ঠিত [ভিরেনা সম্মেলনে গৃহীত সিণ্ধান্ত অনুসারে 
ইতালিতে পুনরায় অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় । এই পুরাতন প্রভুর 
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শাসনের পদ্নঃপ্রতিষ্ঠা ইতালিবাসীদের বিক্ষুষ্ধ করে তুলেছিল ॥ তাছাড়া 
অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী মেটারনিকের দর্মননশীতির ফলে ইতালির মানুষ 'আবার 
আগেকার ্ত নির্যাতিত হতে থাকে । ইতালির মানুষের মনে যখন গভাঁর 
হতাশা দেখা দিয়েছে তখন কয়েকজন দেশপ্রেমিকের নেতৃত্বে ইতালবাসরা এক 
নতুন পথের সন্ধান পেয়েছিল । ইতালিবাসীর স্বাধীনতা ও এক্য সংগ্রামে___. 
দেখিয়েছিলেন ম্যাৎসিনি, কাভুর, গ্যারিবজ্ডী প্রমুখ । 

ম্যাৎসিনি ইতালির জেনোয়া শহরে জন্মগ্রহণ করেন (১৮০৫ ্রীঃ)। তানি 
অল্প বয়স থেকেই ইতালির এঁক্যের ও 
স্বপ্ন দেখতেন । তান ছিলেন বিখ্যাত 
‘ইয়ংইতালি’ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ৷ 
ম্যাধাননি চাইছিলেন ইতালির যুব 
সমাজকে ণবাধীনতা ও এঁক্য-সংগ্রামের 
আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে। তিনি মনে 
করতেন যে, ইতালির যুবকরা যদ 
ইচ্ছা করে তাহলে অল্পদিনের মধ্যে 
দেশকে এক্যবস্ধ করা মোটেই কম্ট- 
সাধ্য হবে না। ম্যাৎসনির আদর্শে‘ 
অন:প্রাণিত ইতালির যুবকরা তার ম্যাংসিনি 
আন্দোলন শুরু করেছিল দেশকে এক্যবগ্ধ করতে । কিন্তু অস্ট্রিয়ার সামরিক 
তৎপরতার ফলে সেই আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল । স্যাৎ্সানকে ভোগ 
করতে হয়েছিল কারাদণ্ড । 

ম্যাৎসানির নেতৃত্বে ইতালির এক্য আন্দোলনের ব্যর্থতার পর রঙ্গমঞ্চ 
আবিভূতি হয়েছিলেন কাউন্ট কাভুর। ম্যাৎসিনির মত কাতুরও অল্প বয়স 
থেকেই ইতালির এক্যের স্বপ্ন দেখতেন । কাভুর ম্যাংসনির কম-পন্থার ব্যর্থতা 
দেখে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, দীঘদন 
যাবৎ যারা নিঃস্বা্থভাবে দুঃখবরণ করে ইতালিকে এক্যবগ্ধ করার চেষ্টা 
করেছে তাদের স্বদেশপ্রেমের কোন অভাব না থাকলেও এ পদ্ধতিতে ইতালিকে 


এঁক্যব্ধ করা সম্ভব হবে না। | 
কাভুর তাই স্থির করলেন যে, ইতালিকে পাঁডন্ট-সাডিণনয়ার নেতৃত্বে 
“কান্ধ করতে হবে এবং সেজন্য ইতালির শ্ব, অস্টরিয়াকে দেশ থেকে 


৮৪ বর্তমান যুগের ইতিবৃত্ত 


গিবতা'ড়িত করতে হবে। 'তান আরও বু হঝতে পেরোছলেন যে, বিদেশী শান্তর: 


সাহায্য ও সমর্থন ব্যতীত 
ইতালকে এঁক্যবগ্ধকরা যাবেনা ৷ 


১৮৫৪ গ্রস্টাব্দে ক্রাময়ার 
যুগ্ধের সময় কাভুর রাশিয়ার 
ধবরুদ্ধে ইংলণ্ডও ফ্রান্সের পক্ষে 
যোগদান করে এ দুই দেশের 
সহযোঁগতা লাভ করেন। 
অতঃপর কাভুর কান্সের তৃতীয় 
নেপোলয়নের সাহায্য প্রার্থনা 
করলেন যাতে তান অস্ট্রিয়ার 
{বিরুদ্ধে সংগ্রামে ফ্রান্সের সাহায্য 
পেতে পারেন। অঙ্পাঁদনের 


. মধ্যেই আস্রয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ 


পথ 


টি জা 
৮, ০ 
না ৰা. 


শি 


কাতুর 
ঘোষণা করে কাভুর লক্বার্ড আধকার করলেন। তার কিছুদিনের মধ্যেই পাম 
মোডেনা ও টাস্কোন স্বেচ্ছায় সাডনয়ার সঙ্গে যুক্ত হতে রাজগ হয়। 


ইতিমধ্যে দক্ষিণ ইতালির নেগলস্‌ ও [সাসালর আঁধবাসীরা তথাকার বুরবো এ 
রাজবংশের অবসান ঘটাবার উদ্দেশ্যে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে । এই বিদ্রোহ 


গ্যারিবজ্ডী 
রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলে ভোঁনাশনা ও রোম ব্যতীত প্রায় সমগ্র ইতাল 


পরিচালনা করোছলেন 
গ্যারিবজ্ডী। তান সসৈন্যে 
সেখানে উপাদ্থত হয়ে নেপলস্‌ 
ও {সাসলি জয় করেন। তারপর 
[তান সেখান থেকে রোম আঁধ- 
কারের উদ্দেশ্যে যান্রা করেন । 
এসময় সাঁডখনরার রাজা [ভিক্টর 
ইমানুয়েল রাজনৈতিক কারণে 
গ্যারবল্ডীকেবাধা দান করেন। 


দাক্ষণ ইতালির নেপলস্‌ ও 
সিসাল পাঁডসপ্ট-সা্ডিনয়া 
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এক্যবদ্ধ হয়োছল। ১৬১ থ্রাণ্টাব্দে ভেনেশিয়া ও রোম ব্যতীত সমগ্র ইতালির 
আন: ভিন্টর ইমানরেলকে ইতালির “রাজা” বলে ঘোষণা করেছিল। 

১৮৬৬ ্রান্টাব্দে প্রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আস্টরয়া ইতালি 
থেকে যখন বিতাড়িত হয় তখন ভেনোঁশয়া ইতালির অংশে পরিণত হয়েছিল 
আবার যখন ১৮৭০ শ্রাপ্টান্দে প্রাশিয়ার সঙ্গে ক্রাম্সের যুদ্ধ হয় তখন ইতালি 
প্রাশরার পক্ষ অবলম্বন করে। এই যুদ্ধে ফ্রান্স পরাজিত হওয়ায় রোম থেকে 
সে সৈন্যবাছিনশ অপসারণ করতে বাধ্য হয়েছিল । এর ফলস্বরূপ রোম এবার 
ইতালির সঙ্গে যুক্ত হল। এভাবে ১৮৭০ প্রীপ্টাব্দে টতালির ক্য সম্পূর্ণ হয়। 

জামণাঁনর অক্যসাধন £ ফরাসী বিপ্লবের আগে জামণানি পাঁবন্র রোমান, 
সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভন্ত ছিল। তবে পাঁবন্ত 
রোমান সম্রাট কার্য'তঃ সেখানে তেমন কর্তৃত্ব করতে পারতেন না। এখানে 
অবশ্য আস্টীয়ার প্রধান্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। হাঁতমধ্যে দ্বিতীয় ফ্রেডারকের সময় 


স্তালী হয়ে উঠলে সে জামির সবচেয়ে শন্তিশালী রাষ্ট্র 
[হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। জার্মানির ক্ষন কদর রাজ্যের রাজারা সর্বদাই 
[নিজেদের মধ্যে বিবাদ ও সংঘর্ষে লিপ্ত থাকতেন । এই অবস্থা থেকে এক 
এক্যবদ্ধ জামণান গড়ে উঠোঁছল এবং তার নেতৃত্ব দিয়েছিল প্রাশিয়া ! 

ফরাসী বিপ্লবের জাতীয়তাবাদী আদর্শ জাম্ণানর মানুষের মধ্যে এক অবম্য 
প্রেরণা জাগ্রত করেছিল । নেপোলিয়ান বোনাপার্টি ফরাসী সম্রাট হিসাবে 


থেকে প্রাশিয়া শা 


৮৬ বর্তমান যুগের ইতিবৃত্ত 


সমগ্র ইউরোপে যখন নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী হয়েছেন তখন 
জামিনও ফরাসী সাগ্রাজ্যভুক্ত হয়ে পড়ে । জামির মানুষ ফরাসী প্রভুত্ব মেনে 
নিলেও অন্তর থেকে তা গ্রহণ করতে পারোন। তবে একথা মনে রাখা 
প্রয়োজন যে, নেপোলয়ানের অধীনচ্ থাকাকালীন জামণানবাস্গর মধ্যে 
জাতীয়তাবাদী আশা-আকাং্ক্ষা দ্রুত বিস্তার লাভ করেছিল । একই শাসনাধীন 
থাকবার ফলে ক্ষুদ্র ক্ষদদ্র রাজ্যে বিভন্ত জামণনির মানুষের মধ্যে একতাবোধ 
জাগ্রত হয়েছিল। তাছাড়া নেপোলিয়ানের অধীন থাকা অবস্থায় ফরাসী বপ্পবের 
সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী জামনিবাসীর মনে গভণর রেখাপাত 
করোছিল। 
নেপোলিয়ানের পতনের পরে ভিয়েনা সম্মেলন জামণন জাতির নবজাগ্রত 
জাতীয়তাবোধকে সম্পূর্ণভাবে অপ্বীকার করোছিল। 'ভয়েনা সম্মেলনে 
উপস্থিত রাষ্ট্রনেতারা ফরাসী বি’লবের আগেকার অবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করতে 
গিয়ে জার্মানির উপর পুনরায় আস্ট্য়ার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করলেন। ৩১ট 
জামনিরাষ্ট্র নিয়ে যে রাষ্ট্রজোট গঠন করা হল তার নেতৃত্ব পদে আ্টয়াকে স্থাপন 
করা হয়। বলা বাহুল্য, এতে জামণানর মানুষ খবই ক্ষুব্ধ হয়েছিল। 


জামনীনবাসীদের এক্য-আন্দোলনের প্রথম দিকে ইতস্ততঃ 'বাক্ষপ্তভাবে 
গণ-আদ্দোলন শুরু হয়েছিল । ১৮৩০ ধাঁষ্টাথ্রে ফ্রাস্সে যে দবগ্লব দেখা দের 
তার সতত ধরে জার্মানির বিভিন্ন জায়গায় গণজাগরণ দেখা দিয়োছল। আবার 
১৮৪৮ খ্রাস্টাব্দে যখন ফ্রান্সে বিপ্লব দেখা দেয় তখনও জামণানির বিভন্ন 
জায়গায় আল্ৰোলন শুর; হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, 
১৮৪৮ থীপ্টান্দে জা্মণনির আন্দোলনকারীরা একটি অখণ্ড রাষ্ট্র গঠনের 
উদ্দেশ্যে ক্রা্কফোর্ট নামক চ্ছানে সমবেত হয়। কিন্তু এই 
লাভ করোন। 

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়ার রাজা প্রথম উইলিয়াম জামণানকে এক্যবস্ধ 
করবার উদ্দেশ্যে যখন বিসমার্ক নামে জনৈক ব্যন্তিকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে 
নিয়োগ করলেন তখন এক্য সংগ্রাম এক স্ানাদ্ট পথে অগ্রসর হতে থাকে। 
জামণনির বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত বিসমাক প্রাশিয়ার পালণমেণ্টের একজন 
নির্বাচিত সদস্য হিসাবে রাজনীতিতে যোগদান করেন । বিসমার্ক* অসামান্য 
বযন্তিত্ব ও প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল কিভাবে 
জা্ম“নিকে এক্যবদ্ধ করা যায় । 


প্রচেষ্টা সাফল্য 


১৮১৫ সাল থেকে ইউরোপের ইতিহাস ৮৭ 

{বসমার্ক উনবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে ধূরম্ধর কুনীতাবিদ ছিলেন । তান 
বুঝতে পেরেছিলেন বে, শস্তির সাহায্য বদেশী শান্তিকে জামিন থেকে বিতাড়িত 
করতে পারলে তবেই জামানিকে এঁকাবদ্ধ করা যাবে । এই পরিপ্রেক্ষিতে তান 


বিস্ীকণ 


শন্তি অর্জনের দ্বারা প্রাশিয়াকে শক্তিশালী করে তুলতে চাইলেন। কিন্তু 
প্রাশিয়ার পালণমেশ্টের সদসারা শান্তির দ্বারা জামির এক্যসাধনের পক্ষপাতী 
ছিলেন না। তাদের ইচ্ছা ছিল শান্তপঢণ উপায়ে এক্যসাধন। এমতাবস্থায় 
দিসমাক“ পালামেপ্টকে অন্বাঁকার করে জামনিনর শান্তব্‌দ্ধি করতে থাকেন । 
প্রথমেই বিসমার্ক অস্ট্রিয়ার সহযোগিতায় ডেনমার্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে 
প্লেজভিগ ও হলস্টেন অধিকার করে নেন। তারপরে তিনি অস্টিয়াকে 
প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণায় প্ররোচিত করেন। অসষ্ট্রিয়া-প্রাশিয়া য্ধ 
সাত স্প্তাহকাল স্থায়ী হয়েছিল । এই যুগ্ধে অস্ট্রিয়া শোচনীয়ভাবে পরাস্ত 
হয়ে জামানির উত্তর ওমধ্য অঞ্চলের প্রাশিরায় আধিপত্য স্বীকার করে নেয় এবং 
জামান রাষ্ট্সঙ্ঘের নেতৃত্ব ছেড়ে দেয়। প্রাশিয়ার বিসমার্ক জামানির এক্য- 
সাধনের জন্য শেব যুদ্ধ করেন ফ্রাদ্সের সঙ্গে । ফ্রান্সের সঙ্গে প্রাশিয়ার যুদ্ধ 
'সেডানের যুদ্ধ নামে পরিচিত (১৭০ গ্রাঁঃ )। এই যুদ্ধ ফ্রান্স পরাজিত 


৮৮ বর্তমান যুগের ইতিবৃত্ত 


হওয়ায় দাক্ষণ জার্মানি প্রাশিয়ার পতাকাতলে সমবেত হয়। তার ফলে 
জামমানির' এক্যসাধনও সম্পৃণ” হয়। ১৮৭১ ধ্রাপ্টাত্দের জানুয়াঁর মাসে 
প্রাশিয়ার সম্রাট এঁক্যবদ্ধ জামণনির সম্বাটরবপে ঘোষিত হন। 
আমোরকার গ্‌হযদ্ধ $ মানবজাতির ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা 
যায় যে, পাঁথবার প্রাচীন যুগ থেকে দাস-প্রথা চলে আসছে । 'িদ্তু এই প্রথা 
" ক্রমে অচল হয়ে পড়েছিল। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পরে ইতিহাসের 
মধ্যযুগে ক্লীতদাস প্রথা ল:গত হয়। বিম্তু আধুনিক যুগে পুনরায় ও দাসপ্রথা 
পথবীতে ‘আবিৰ্ভুত হয়। এর কারণ [হিসাবে বলা যেতে পারে যে, পঞ্চদশ 
শতাব্দীতে ভৌগোলিক আঁবিদ্কারের সময় যে নতুন দেশ আবহ্কৃত হয় সেসব 
দেশে নানা ধরনের কাজে লোক নিয়োগ করে ওপনিবেঠিক দেশগুলো মুনাফা 
অঞ্জন করতে থাকে । 
আমেরিকা আবিদ্কারের পরেসেখানে কৃষি উৎপাদনের প্রয়োজনে ইউরোপণ় 
দাস-ব্যবসায়ীরা প্রচুর পরিমাণে দাস সরবরাহ করতে থাকে । ক্ষেত-খামারের 
মালিকরা ব্রীত্দাসদের ব্যাপক হারে নিয়োগ বরে ফসল উৎপন্ন করে প্রচুর 
লাভবান হতে থাকে । আমোরকার স্বাধীনতা-যুদ্ধের আগে দেখা যায় কয়েক 
লক্ষ নিগ্রোকে আফ্রিকা থেকে ধরে নিয়ে আমেরিকায় চালান দেওয়া হয়েছে। 
আমেরিকায় প্রচলিত দাস ব্যবসার সঙ্গে ব্রাত্দাসের করুণ কাহিনী জাড়ত। 
হাত-পা বাঁধা অবস্থার হাজার হাজারব্রীতদাসকে গাদাগাদিকরে জাহাজ বোঝাই 
বরা হ'ত। নিদারুণ কথ্টে আফ্রিকা থেকে আমেরিকায় পেশছানোর পরে 
দাসদের প্রকাশ্য বাজারে পশুর মত বিক্রী করা হ'ত। মালিকদের ক্ষেত-খামার 
ও বাড়ীতে তারপর অমান[ষক দ:ঃখ-বণ্টের মধ্যে তাদের দিন যাপন করতে 
হত। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেবেই এই অমাননাষক দাসগুথার বিরুদ্ধ 
জনমত জাগ্রত হতে থাকে। ইংলশ্ডের উইলবারফোস ও গ্রেভিল সাপ“-এর 
নাম দাস-মধুন্তর ইতিহাসৈ বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে । ১৮০৭ খাস্টাব্দের 
মধ্যেই ইংলণ্ডে আইন করে দাসপ্রথাকে বন্ধ করে দেওয়া হয় । 
ইংলণ্ডের মত আমেরিকার মানবহিতৈষী মানুষের মধ্যে ঘণ্য দাসপ্রথার 
বিরদ্ধে তাঁর আপাত্ত উঠতে থাকে। এই প্রসঙ্গে যেসব পস্তক অপরাপর 
জনমত স্টিকার প্রচার-পন্র প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলোর কথা উল্লেখ করা 
যৈতে পারে। এই সব থেকে সাধারণ আমেরিকাবাসী দাসদের প্রত যে 
অন্যায়-অবিচার করা হ'ত তার কথা জানতে পারে। ১৫১ প্রস্টাচ্দে 


১৮১৫ সাল থেকে ইউরোপের ইতিহাস ৮৯, 


[মিসেস হ্যারিয়েট্‌ বিচার চ্টো নামে জনৈক লেখিকা আঙ্কল টমস্‌ কেবিন” 
নামে: একখানি পুস্তকে দাসদের প্রীতি খামার মালিক ও অপরাপর দাস- 
মালিকদের অত্যাচার এবং দবাসদের মর্মান্তিক অবস্থার কথা প্রকাশ করোছলেন। 
এই সূত্রে দাসপ্রথাশীবরোধী এক তুমুল আন্দোলন আমেরিকায় শুরু 
হয়োছিল ৷ 

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দাস-ব্যবসায় ও দাসাঁবল্রপ্তকে কেন্দ্র করে 
উত্তর আমেরিকা ও আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে এক গৃহযুদ্ধের স্‌চনা 
হয়েছিল। সেই সময় উত্তরাঞ্চল ছল শিঙ্পোন্নত এবং দক্ষিণাঞ্চল ছিল কাঁষ- 
প্রধান। উত্তরাঞ্চলে দাস নিয়োগের সুযোগ প্রায় ছিলই না। কারণ সেখানে 
কল-কারখানায় স্বাধীন শ্রামকের প্রয়োজন হ'ত। দাঁক্ষণাঞ্চলের কাঁষকাজের 
জন্য সেখানকার ক্ষেত-খামারের মালকরা ক্রীতদাস নিয়োগ করত তুলা 
ও আখের আবাদের মালিকদের কাছে স্বাধীন শ্রমিক অপেক্ষা ক্রীতদাস 
নিয়োগ অনেক লাভজনক ছিল । ব্লীতদাস-প্রথার বিরুদ্ধে আমিরিকা যুন্তরাষ্টরর 
উত্তরাঞ্চল ছিল বেশ তৎপর ॥ সেই কারণে দক্ষিণাঞ্ুলের মানুষ, বিশেষতঃ 
সেখানকার ক্ষেত-খামারের মালিকরা দাস নিয়োগের ব্যাপারে অনমনীয় 
মনোভাব গ্রহণ করেছিল । এর দরুন উত্তর ও দক্ষিণাণলের মধ্যে এক গৃহযুদ্ধ 
আসন্ন হয়ে পড়োছল । 

আব্রাহাম ?িংকন ও আমেরিকার গৃহযুদ্ধ £ঃ ১৮৬০ শ্রীস্টাব্দে আমোরিকা 
য্্তরাষ্টরে নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে দাসপ্রথা এক গুরুতর প্রশ্ন হয়ে ওঠে। 
আন্রাহাম লিঙ্কন নামে আমেরিকাবাসা রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী হন। [তানি 
দাসপ্রথার একজন উগ্র বিরোধী ছিলেন। দক্ষিণাঞ্চলের দাসপ্রথার সমর্থকরা 
মনে করল যে, তান যাঁদ রাষ্ট্রপত পদে নির্বাচিত হন তাহলে দাসদের তান 
মস্তি দেবেন। 

যাইহোক) ১৮৬০ শ্রীপ্টাব্দে আব্রাহাম লিঙ্কন যখন রাষ্ট্রপতি পদে নিবাঁচিত 
হন তখন দক্ষিণাঞ্চলের দাসপ্রথার সমর্থক রাজ্যগুঁলি আমেরিকা য্য্তরাষ্ট্ 
থেকে বোরিয়ে গিয়ে এক পক রাচ্ট্রসংঘ গঠন করোঁছল। এই অবস্থায় 
গ্বাভাবিকভাবেই আমেরিকা যযন্তরাষ্টে এঁক্য বিপন্ন হয়ে পড়োছিল। এই সময় 
আৰাহাম লিঙ্কনের যোগ্য নেতৃত্বে আমেরিকা পুনরায় এক্যবদ্ধ হয়েছিল এবং 
আমেরিকার রাষ্ট্রীয় সংহতি রক্ষা পেয়োছিল। 


১/৬১. খ্রাপ্টাব্দে উত্তরাপ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে গৃহযহ্ধ বে'ধে যায়। 


৯০ ব্মান যুগের ইতিব্ত্ত 


এই যুষ্ধের প্রথম দিকে দাঁক্ষণাঞ্চলের রাজ্যগুলো উত্তরাঞ্চলের বেশ কয়েকটি 
দুর্গ আধকার করে নিয়েছিল । কিন্তু আব্রাহাম লিঙ্কন তাতে মোটেই 'বচিভ 


আব্রাহাম লক্ষন 

আমোরকার এঁক্যকে পঃনঃগ্রাতাষ্ঠিত করতে সমর্থ হয় । 
আমেরিকার গৃহযুদ্ধের ফলে সেখানকার ক্রীতদাসরা মহক্তি 
তারা দ্বাধীন নাগরিকের সব আঁধকার ও মর্যাদা লাভের আঁধকা 


সরকারীভাবে ক্লীতদাসরা স্বাধীন হলেও দর 


হনান। তান দক্ষতার সঙ্গে 
লড়াই চালিয়ে শেষ পর্যন্ত 
দাঁক্ষণাণ্চলকে বেকায়দায় ফেলে 
ছিলেন। ১৮৬০ গ্রাল্টান্দে তান 
এক ঘোষণার দ্বারা আমেরিকার 
যাবতীয় ক্লীতদাসের মন্ত 
দেন। তারপর দেখা গেল 
হাজার হাজার দাঁক্ষিণাণ্টলের 
ক্রীতদাস উত্তরাঞ্চলের 
সৈন্য বাহনীতে নাম লখয়ে 
ব.দ্ধে নেমে পড়েছে। এর 
কিছ:দনের মধ্যেই আব্রাহাম- 
লিঙ্কনের সৈন্যদল জয়লাভকরে 


পেয়োছল। 
রী হয়োছিল। 


“দন পর্যন্ত বেসরকারী পর্যায়ে 


১৮১৫ সাল থেকে ইউরোপের হীতহাস ৯১ 


প্রাক্তন নিগ্রো ব্লাতদাসদের ওপর নির্যাতন চলতে থাকে । শ্বেতকায় মানুষেরা 
নিজেদের মধ্যে সত্ব গঠন করে নিগ্রো দমনে নিযুক্ত ছিল। এই সব দলের 
মধ্যে ‘কু-ক্লান্স-ক্লান’ বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ 

ইউরোপে শন্প-বিপ্লবের বিস্তার ও ফলাফল £ শিল্প-বপ্রব অপেক্ষাকৃত 
দেরীতে ইংলণ্ড থেকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়েছিল। উনবিংশ 
শতাব্দীর 'দিতীয় দশকে দেখা বায় ফ্রান্স ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে শিল্প-. 
বিপ্লব ছাঁড়য়ে পড়েছে । 

১৮২৫ খরপ্টা্দে ইংলণ্ডে যন্ত্রপাতি রপ্তানীর উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়। 
হুল। সেখানে প্রস্তুত অনেক যন্ত্রপাতি ইংলণ্ড থেকে 'বাভন্ন দেশে আমদানি' 
করে নিজেদের ?শজ্পোৎপাদন বাড়াতে থাকে । বলা বাহুল্য, সেই সময় থেকে 


ফ্রান্স ব্রমাগত যন্ত্রপাতি আমদানি করায় দেশের 'বাভনন জায়গায় নানা ধরনের 

[শ্রপ গড়ে উঠতে থাকে। ১৮৫০ প্রী্টাব্দের মধ্যে ফ্রান্সের খানি, কাপড়কল ও 
অন্য প্রায় পাঁচ হাজার বাষ্পচালিত যন্ত্র ব্যবহৃত হয়েছিল। তাছাড়া মাল 
পরিবহণের জন্য রেলগরাড়ী £ভূতিও ব্যবহৃত হতে থাকে। কয়লা, লোহা, ইস্পাত, 
পশম ও স:তা-বন্ত প্রভাত প্রচুর পরিমাণে ফ্রান্সে উৎপন্ন হতে থাকে। 


৯২ i বর্তমান যুগের ইতিবৃত্ত 


জামণানিতে ফ্রান্সেরও অনেক পরে শিক্প-প্রব শুরু হয়োছল। তে 
এক্যবষ্ধ হবার আগে জামণানর প্রাশিয়া রাজ্যেই প্রথম শিল্পোন্নয়নের জন্য 
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এঁক্যবস্ধ হবার পরে অবশ্য জামর্ণানর 
সর্বত্র ব্যাপকভাবে শল্পোননয়ন শুরু হয়েছিল । 


ফ্রান্স ও জামান মত ইউরোপের অপরাপর দেশেও দৌরতে অথবা আগে 
শিল্প-বিগ্লব শর; হরেছিল। হল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড ও বেলাজয়ামে 
শিল্প-বি্লব প্রসূত পাঁরবর্ত'ন অনেক আগেই দেখা দিয়োছল। ইতালি, 
আস্টিয়া, হাঙ্গেরী, রাশিয়া প্রভাত দেশে উনাবংশ শতাধ্দীর মধ্যভাগের আগে 
[শলপ-ীবঞ্লব শুরু হয়নি । 


শিলপ-ববিপ্রবের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপে এক নতুন সামাজক সম্প্রদায় 
আত্মপ্রকাশ করোছিল। এই সম্প্রদায় বলতে বোঝায় উচ মধ্যাবত্ত। এরা ধাঁনক 


সম্প্রবায়। শিঙপশীবগ্নবের ফলে যে নতুন নতুন কল-কারখানা গড়ে উঠোঁছল 
এরা তার মালক। পণ্যসামগ্রী প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হওয়ায় েশযাল বিক্রণ 
করে তারা প্রচুর মুনাফা অর্জ‘ন করতেন। 


িক্পশীব্লবের ফলে যে বিণাল শ্রামক শ্রেণী গুড়ে উঠোহল তারা ক্লমে 
নিজেদের আকার সম্পর্কে সচেতন হতে থাকে । শজ্প-বিগ্লবের ফলে 
কনকারখানায় শ্রামকবের কাজ করানোর মধ্য যে অনানষিক পারপরন জড়িত 
ছিল তার বির: শ্রামকরা প্রাতবাদ জানাতে থাকে। এই মনোভাব রি 
অনেক শ্রামক সংগঠন গড়ে উঠোছুল। এইসব শ্রমিক সংগঠা সঃবাদ্ধভাবে 
নানা ধরনের দাবি জানাতে থাকে এবং আন্দোলনের মাধ্যমে সেসব দার পূরণে 
সমর্থ হয় । 


শিল্প-বি’লব শিল্পনগরী গড়ে উঠতে সাহায্য করোছল। ইতিপবে+ 
যেনব শহর গড়ে উঠোঁছল সেগুলো সাধারণতঃ বাণিজ্য-কেন্দু অথবা শাসন- 
কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠোহল । কিন্তু এখন তার জায়গায় গড়ে ওঠে শিল্পনগর । 
এইসব শিক্পপনগরীততে কল-কারখানা গড়ে ওঠার ফলে এখানে শ্রামকদের 
ভিড় বাড়তে থাকে। এর কুফল হিসাবে শহরগুলো নোংরা ও ঘাঞ্জ হয়ে 
ওঠে। কারণ শহরগ(লোতে পৰপ্তি জনানগ্চাব,ণর ব্যবস্থা না থাকায় সেগীল 
প্রচণ্ড নোংরা হয়োছিল। 


১৮১৫ সাল থেকে ইউরোপের ইতিহাস ৯৩ 


ইন্জনীয়ারিং এবং প্রযুক্তিবিদ্যা ব্যাপক উন্নতি ও প্রয়োগের ফলে জীবন- 
যাপন হয়ে উঠল সহজসাধ্য ও আরামপ্রদ । যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নাতর ফলে 
দেশ থেকে দেশীস্তরে দুরত্ব কমে গেল। বিশ্বের অর্থনীতি একই সন তরে বাঁধা 
গড়ল। «ই নতুন অর্থনীতির ফলে জীবন, চেতনা ও আদ্রশে রও পরিবর্তন 
এল। «ই. শিল্প বিপ্রবের ফলে জাতীয়তাবাদের শান্ত বৃদ্ধি পেল। 
গণতান্ত্রিক চেতনা বৃদ্ধি পেল.। ইউরোপের প্রায় প্রাত দেশেই নির্বাচন 
ব্যবচ্থা চাল: হল! ‘দলীয় ব্যবদ্ছার বিস্তার ঘটল। যুক্তিবাদ, উদার নীতিবাদ, 
মানবতাবাদ ও আধুনিক আন্ত 1াতবতাবাদের প্রসার ঘটল । ইউরোপের 
[শ্জ্প, সাহিত্য ও সঙকুতিতে সৃষ্টির জোয়ার হইল ধমপয় পাহফদূতা বন্ধ 
গেল। ক্রমে ক্রমে রাণ্টর থেকে ধম বিচ্ছিন্ন হল । 


শিংপবিপ্পবের ফলে সৃষ্টি হয় ধনতন্ত্রবাদ। আরও পরে জন্ম নল 
সাম্রাজ্যবাদের ! শিভেপামতদেশগণ্ল্‌ এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকার বিভিন্ন 
অঞ্চলে তাদের সাম্রাজ্যবাদ শোষণ ও আধিপত্য প্রাতষ্ঠা করল । এই প্রচেষ্টায়. 
তাদের নিজেদের মধ্যে দন্ৰও বৃদ্ধি পেল প্রচণ্ডভাবে.। 


শ্রামবশেণাীর বিকাশের সাথে গড়ে উঠল, সমাজতাম্ত্িক চিন্তাধারা ও 
আন্দোলন! শ্রমিকদের দুঃখন্দ্দশা ও অভাব-আভিযোগ একশ্রেণীর যুত্ধি- 
জগবগর [চিন্তাও মনে গুরুত্বপূণণ প্রভাব ফেলে। এরা এই অবন্থার 
পরিবর্তনের জন্য চিন্তাভাবনা করতে শুরু করলেন। এ*দের মধ্যে রবাট” 
আওয়েন, সেন্ট সাইমন, লুই ব্ঙ্ক প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । এদের বলা হয় 
কজপনাবলাসী সমাজতস্মরী কিন্তু সমাজতান্ত্ৰিক চিন্তাকে বৈজ্ঞানিক ভিতর 
উপর প্রাতষ্ঠিত করেন কাল মাক্সং ও তাঁর বন্ধু ফ্রেডারক এন্গেলস্‌ 
মাক ও এঙ্গেলস: শুধু দর্শনের সাহায্যে মানব সভ্যতার বিবর্তন ব্যাখ্যাই 
করলেন না, তাকে পাল্টাবার পথও নির্দেশ করলেন। নতুন সমাজ অথাৎ 
সমাজতন্ত্র তৈরীর ক্ষেত্রে মার্কস শ্রমিকশ্রেণনর ভূমিকার এতিহা?সিক গুরুত্বের 
উল্লেখ করলেন। [তান মানবসভ্যতার অগ্রগ্গাতর ইতিহাস ব্যাখ্যা করে 
বললেন এই অগ্রগাঁতর পছনে রয়েছে শোষক ও শোষিত ছন্। নতুন 
পীজবাদী বা ধনতাশ্তিক সমাজেও এই ছন্ৰ রয়েছে। পধীজপাঁত শ্রেণী 
শ্রামকের শ্রম শোষণ করেই তারা মুনাফা করে। এই শোষণের হাত থেকে 
মি পেতে হলে উৎপাদনের 'াঁভন্ন উপকরণের উপর পধাজপাঁতদের বান্তগত 
মালিকানার পাঁরবর্তে সামাজিক মালিকানা প্রাতষ্ঠা করা প্রয়োজন এবং এর 


১৪ বর্তমান যুগের ইতিবৃত্ত 


জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে শ্রামকশ্রেণীর একনায়কত্ব 
প্রাতচ্ঠা করা। এইভাবে সমাজতন্ত্র আসবে এবং আস্তে আস্তে রাষ্ট্রে 
িলদাস্ত ঘটবে । মাক‘স: ও এঙ্গেলস্‌ শুধু কমিউনিষ্ট ম্যানফেন্টোচ 


কাল মার্স: 


ঝেডারক এঙ্গেলস্‌ 
ডাস ক্যাপিটাল’ প্রভূত গ্রন্থ খে শ্রামকশ্রেণীর সামনে নতুন সমাজের "ত্র y 
উপস্থিত করেই ক্ষান্ত হননি, -শ্রামকশ্রেণণীকে ওর 


ক্যবঙ্ধ করার জন্য বিভিন্ন 
মংগঠন তৈরী করতেও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন 


১০ চীন ও জাপানের ইতিহাস 


১৯১১ গ্রাপ্টাব্দ পয্তি চাঁনদেশের কাঁহনাী £ 

ধমপ্রচার ও ব্যবসা-বাণিজ্য করবার উদ্দেশ্যে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের 
বাঁণকরা চীনে উপাস্থত হয়োছল। এইসব বাঁণকরা সেখাঁনে ব্যবসা-বাণিজ্য 
যে জোরদার ভাবে চালাতে পারতো তা নয়। বিদেশী বাণকরা ক্যাণ্টন ও 
ম্যাকাও বন্দর থেকেই তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য করতো । চীনের অপরাপর. 


জায়গার ব্যবসা-বাণিজ্য চালানো তাদের পক্ষে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল । ১৭১৫ 
পর্টাব্দে ইংরেজ ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানী ক্যাস্টন নামক বন্দরে একটি বাঁপজ্য- 
“কুঠি নির্মাণ করে চীনে ধ্যবসা-বাণিজ্য চালাতে থাকে। ইংরেজ বাঁণকদের 
বাণিজ্যের মূল উপকরণ ছিল আঁফং। 

ইংরেজরা আফিংকে চীনাদের মধ্যে জনাপ্রয় করে তোলবার জন্য প্রথমে 
নামমাত্র মূল্যে আফিং বিক্রী করতে থাকে । মাদক জাতীয় দুব্য বলে চীনারা 


৯৬ বর্তমান যুগের ইতিবৃত্ত 


সহজেই আঁফং-এর প্রতি আসন্ত হয়ে পড়োছল। চীনাদের মধ্যে আফং-এর 
চাহিদা যখন ক্রমাগত. বৃদ্ধি পেতে থাকল তখন ইংরেজ ব্যবসায়ীরা আফিং-এর 
দাম বহুগুণ বৃদ্ধি করে প্রচুর মুনাফা করতে লাগল । আফিং-এর নেশা যত 
বাড়তে লাগল আ'ফং-এর ব্যবসা ততই বেড়ে চলল । 


চনদেশের তদানীন্তন মাঞ্চু সম্রাট চীনাদের উপর আঁফং-এর প্রভাব 
দূর কররার জন্য এ ব্যবসায়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা জার করেন। কিম্তু এই 
গনষেধাজ্ঞা আফিং ব্যবসায়ীদের টলাতে পারেনি । তারা চোরা পথে আঁফং 
চালান "দিয়ে প্রচুর লাভ করতে লাগল । ঃপর মাণ্ছু সম্রাটের ?নদেশে 
সরকারী কর্মচারীরা আফিং-এর চোরা চালান বন্ধ করবার উদ্দেশ্যে নানা 
ব্যবন্থা অবলম্বন করোঁছলেন। এইসব 'বাঁধব্যবস্থাতেও কোন কাজ না হওয়ায় 
শেষ পর্যন্ত মাণ্ডু সম্রাটের সৈন্যরা ক্যাণ্টন বন্দর অবরোধ করে প্রায় বিশ 
হাজার বাক্স আফিং বাজেয়াপ্ত করে তাতে আঁগ্রসংযোগ করে। এই ঘটনা 
থেকে ইংরেজদের সঙ্গে চীন সম্রাটের যে যুদ্ধ শুর; হয় তা ‘আঁহফেন’ বা 
আফিং যুদ্ধ নামে খ্যাত (১৮৩৯ থীঃ )। 


প্রথম আঁহফেন যুদ্ধে চীনাদের পরাজয় হয়েছিল । আধাীনক অন্দ্রণস্মে 
সাঁজ্ত ইংরেজরা সহজেই চীনাদের পরাজিত করতে সমর্থ হয় । শুধু তাই নয়, 
ইংরেজরা নানাঁকং আক্রমণ করে মাণ্? সম্রাটকে নান?কং-এর সান্ধ ন্থাপনে বাধ্য 
করোঁছল (১৮৪২ খীঃ)। নানাকংএর পাঁন্ধর সর্ত অনুসারে দাঁক্ষণ-চীনের 
পাঁচটি বন্দর, যেমন- ক্যাষ্টন, ফুচো, পো, আময় ও সাংহাই ইংরেজ 
বাণিকদের কাছে উম্মস্ত করা হয়। চাঁন উপকূলে অধান্থিত হংকং দাপট 
ইংরেজদের অধিকারে আসে । তাছাড়া এইস্ব বন্দরে আমদানী ও রপ্তানকৃত 
দ্রব্যের ওপর পাঁচ শতাংশ হারে শুল্ক আদায়ে চীনা সরকার রাজী হয়েছিল ॥ 
চীন সরকার এই সময় থেকে ইংরেজদের সমান মর্যাদা দিতেও স্বীকৃত হয়োছিল॥ 
নানাকং-এর সাঁম্ধর ছারা ইংরেজরাই কেবল লাভবান হয়নি, অপরাপর দেশের 
বাঁণকরাও চীনা সরকারের কাছ থেকে নানা স্ুযোগ-ম্ীবধা আদায় করোঁছল । 


নানাঁকং-এর সন্ধি বিদেশী দেশসমুহের চীনদেশে আধিপত্য বিস্তারের প্রথম 
পদক্ষেপমান্র বলা যেতে পারে ॥ কারণ এ ঘটনার অজ্পাঁদনের মধ্যেই পুনরায় 
দিদেশীদের সঙ্গে চীনাদের বিবাদ শুরু হয় এবং তা থেকে বেধে যায় যুদ্ধ ৷ 


বদেশনী বাঁণকরা চীনা সম্রাটের উপর ব্যবসা-বাণিজ্যের জুযোগ-সাবিধা 


চীন ও জাপানের হীতহাস ৯৭. 


বৃদ্ধির জন্য ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করছিল । কিন্তু চীনা সম্রাট তাতে রাজী না 
হওয়ায় যুদ্ধের মাধ্যমে বিদেশীরা তাদের দাবি আদায়ের পন্থা অবলম্বন 
করেছিল। এই সুত্রে যে যুদ্ধ শর হয়েছিল তা দ্বিতীয় 'অহিফেন যুদ্ধ’ নামে 
পরিচিত । 

ইতিমধ্যে যুদ্ধের অজুহাত বের করতে বিদেশীদের কোন অসুবিধা হয়নি ৷ 
এ্যারো নামে একটি ব্রিটিশ পতাকাধারা জাহাজকে চীনা সরকার আটক করে । 
এই আটক করার পেছনে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না। আইনভঙ্গের 
অপরাধেই জাহাজাটকে আটক করা হয়। এতে ইংরেজ বাঁণকরা চীন সম্রাটের 
বিরুদ্ধে ইংরেজ জাতীয় পতাকা অবমাননার অভিযোগ এনে যুদ্ধ ঘোষণা করে। 
ইতিমধ্যে ফরাসীরাও চীনাদের বিরদ্ধে যু্ধে প্রবৃত্ত হয়োছল। কারণ চীনদেশে 
কয়েকজন ফরাসী ধর্ম যাজককে হত্যা করা হয়েছিল। এই সব কারণ দেখিয়ে 
ইংরেজ ও ফরাসীরা, যুগ্মভাবে চীন সম্রাটের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ ঘোষণা করে অ 
পদ্বতীয় অহিফেন যুদ্ধ” নামে খ্যাত ( ১৫৮৭ ধ্রাষ্টাব্দ )। ? 

দ্বিতীয় আহফেন যুদ্ধেও চীনা সৈন্যরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হওয়ায় 
মাণ্চ সরকার টিয়েনাসন-এর সান্ধি সাক্ষর করতে বাধ্য হন। এই নতুন সান্ধর 
শতনি সারে বিদেশী বণকরা আরও এগারোটি বন্দরে বাণিজ্য করাবার অধিকার 
লাভ করে। তাছাড়া চীন সরকার বিদেশী বাঁণকদের ক্ষতিপুরণ বাবদ প্রভূত 
পরিমাণ অর্থ দিতে স্বীকৃত হন। 

অল্পদিনের মধ্যে অপর একটি চুক্তি অনুসারে বিদেশী বাঁণকরা চীনা 
সরকারের কাছ থেকে “আতিরাম্ট্িক অধিকার’ আদায় করোছল, যার অর্থ হ'ল, 
বিদেশী অপরাধীদের [বিচার চাঁনদেশের আইন অন্যায়] হবে না। 

ইতিমধ্যে জাপান একটি শক্তিশালী দেশ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করায় সে 
চীনদেশের ওপরই প্রথম তার সাম্্রাজাবাদ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে উদ্যোগী 
হয়োছিল। ১৮৮৪ প্রাষ্াব্দে চীন-জাপান যুদ্ধে চীন পরাজিত হবার পরে 
শর হয় চীনের ওপর সাম্রাজ্যবাদের নতুন আক্রমণ । এই নতুন সাম্রাজ্যবাদের 
উদ্দেশ্য ছিল চীনের বিভিন্ন অংশে ইউরোপীয় শ্তিদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা! 
এক এক অংশে ইউরোপাঁয় শন্তিরা নিজ নিজ প্রাধান্য স্থাপন করতে থাকে। 
তরমনুজকে ফালি ফালি করে যেমন কাটা হয় তেমান চীনের এক একটি অংশে এক 
একটি দেশের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় আমেরিকার পররাষ্ট্র সাচব 
স্যার জন হে তাঁর ডিন্মনন্ত দ্বার’ নীতির সাহায্যে চীন দেশের বন্দরগ্যীলতে 

৭ 


৯৮ বর্তমান যুগের ইতিবৃত্ত 


অন্যান্য ইউরোপীয়দের ন্যায় আমোরকাও ব্যবসা-বাণিজ্যের সমান সুষোগ- 
স্াবধা দাঁব করেন ( ১৮৯৯ খীঃ)। 

সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে চীনাদের অন্তার্বপ্লব ৪ উনবিংশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগে চীনদেশে তাইীপিং বিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হয় । ‘তাইপিং’ কথাটির বুৎপা্ত- 
গত অর্থ পার রাজ্য” ৷ এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়োছলেন হ:ং সিউ চুয়ান ৷ 

দবদেশপদের হাতে চীনাদের ক্রমাগত পরাজয়ের গ্লাঁন চীনারা আর সহ্য 
করতে পারাঁছল না। তার ওপর আবার আলোচ্য সময়ে চীনদেশে আভ্যন্তরীণ 
ক্ষেতে দেখা 'দিয়ৌছল চরম দর্্দশা। এই দুই ধরনের অসন্তোষ চীনাদের মধ্যে 
যে গভীর প্রাতক্রিয়ার সৃষ্ট করেছিল তাইপিং ‘বিদ্রোহ তারই আভব্যান্ত বলা . 
যেতে পারে৷ ‘তাইাপং’ 'বদ্রোহ প্রথম থেকেই একটা রাজনৈতিক বিদ্রোহের রূপ 
গ্রহণ করোনি । ধর্ম ও সমাজতত্ব গৃবষয়ক পাঁণ্ডত হুং {সউ চুয়ান একটি নতুন 
ধমপর় সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করোছলেন। এই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ওপর খরীপ্টানধর্ম 
বশেষ প্রভাব বস্তার করোছল। যাই হোক, চীনদেশের সাধারণ মানুষের মনে 
এই নতুন ধর্ম [বিশেষ প্রভাব বদ্তার করোঁছিল। চীনের শ্রীমক, কৃষক ও অন্যান্য 
শ্রেণীর সাধারণ মানুষ এতে যোগদান করবার ফলে তাইিং বিদ্রোহ এক গণ- 
ধবদ্রোহের রূপ গ্রহণ করোছল । 

মান্চু সরকার তাইপং ধরায় সম্প্রদায়ের মানুষের ওপর চরম নির্যাতন শহর 
করবার ফলে 'বিদ্রোহীরা রাজনোতিক বিদ্রোহ শুরু করোছিল। তাইপপিং বিদ্রোহীরা 
এক িশাল সেনাদল গঠন করে মাণ্চু সরকারের বিরুদ্ধে দ্রোহ ঘোষণা 
করোছিল। মাণ সরকারকে উচ্ছেদ করে চীনদেশে “পাত্র রাজ্য” অথাৎ তাইপিং 
প্রতিষ্ঠা করা বিদ্রোহীদের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় । চীনদেশের এক 'বিতীর্ণ অঞ্চলে 
তাহীপং বিদ্রোহ ছাড়িয়ে পড়ৌছল। বিদ্রোহীরা এমনাঁক নানীকং দখল করে 
সেখানে তাইপং শাসনব্যবস্থা কায়েম করতেও সমর্থ হয়েছিল । 

মানু সরকারের সেনাদল তাইীপং বিদ্রোহীদের ওপর চরম আঘাত 
হেনোছল। এই ব্যাপারে মাণ্চ সরকার বিদেশী বাঁণকদের সহযোগতালাভে 
সমর্থ হয়েছিল । কারণ বিদেশীদের উপর আক্রমণ চালানো তাইপিং বিদ্রোহীদের 
অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল। তাইপং বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত সাফল্য লাভ করোনি । 
তাইপিং বিদ্রোহীদের আক্রমণের ফলে চীনা সরকারের প্রভূত সম্পাত্তর ক্ষত 
হয়েছিল। তাছাড়া দেশের সর্বত্র বিদ্রোহ চলবার ফলে রাজস্ব আদায়ও 
অনেকখানি কমে 'গয়োছল। - 


চীন ও জাপানের ইতিহাস ৯৯ 


তাহীপং বিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও এই সময় থেকে মাচ সরকারের দুর্বলতাগুলি : 
জনসাধারণের সম্মুখে স্পষ্ট হয়ে ওঠে ৷ চীনদেশের এক শ্রেণীর মানুষ ক্রমশঃ 
উপলব্ধি করতে থাকে যে, নতুন সংস্কারের মাধ্যমে দেশকে পুনর্গঠিত করতে 
না পারলে চীনদেশের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে । এমতাবস্থায় ক্যাং হুই 
ওয়াই নামে জনৈক চীনা দেশপ্রেমিক তদানীন্তন মাণ্চু সম্রাটের কাছে এই মর্মে 
একখানি স্মারকালাঁপ পেশ করেন যে, চনদেশের শাসনব্যবস্থা একেবারে ভেঙ্গে 
পড়েছে, সুতরাং উপযস্ত সংস্কারের মাধ্যমে দেশের পুনরুজ্জীবন ঘটানো একান্ত 
প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সম্রাট কোয়াং স্থ এই স্মারকালাঁপর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে 
নানা আদেশনামার মাধ্যমে নতুন নতুন সংস্কারের প্রবর্তন করেন। এই 
সংস্কারগ্দীল সাধারণভাবে “একশত দিনের সংস্কার” নামে আঁভাহিত। 


একশত দিবসের সংস্কারের মূল কথা ছিল এই রকম-_সরকারী কর্মচারী 
নিয়োগের ব্যাপারে কেবল দক্ষতা ও কর্মকুশলতাকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। 
জনসাধারণের সঙ্গে সরকারের যোগাযোগ ঘটানোর জন্য জাতীয়-সভা আহ্বানের 
ব্যবস্থা করা হবে। শিক্ষার সম্প্রসারণ ব্যতীত দেশের উন্নীত সম্ভব নয় এবং তার 
জন্য আধুনিক ধরনের বিদ্যালয় স্থাপন একান্ত প্রয়োজন । আইন-ব্যবস্থাকে 
নতুনভাবে সাজাবার ব্যবস্থা করতে হবে। সৈন্যবাহনীকে আধুনিক কায়দায় 
গড়ে তোলবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি নিতে হবে । 

একশত দিবসের সংস্কারের মাধ্যমে চীনদেশের প7ঃনরুজ্জীবন ঘটানোর 
যে চেষ্টা চলছিল দেশের রক্ষণশীলদের বিরোধিতার দরুন তা সম্ভবপর হয়নি । 
রক্ষণশীল চানারা এর বিরুদ্ধে ঘোরতর আপাতত জানাবার ফলে শেষ পযন্ত 
বিধবা সম্মাজ্ঞী জ্‌-স নিজের হাতে শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করেন। তাঁর দত্তক প্র 
কোয়াং সু-কে পদচ্যুত করবার পরে তান প্রথমেই নতুন সংক্কারগুলি প্রত্যাহার 
করে নেন। 

একশত দিবসের সংস্কারের ব্যর্থতার পরবতর্ণ পর্যায়ে বক্সার বিদ্রোহ 
চীনদেশের ইতিহাসে এক বিশেষ স্মরণী ঘটনা । চান-জাপান যুদ্ধে পরাজয়ের 
পরে চীনদেশ ক্রমাগত ধৰংসের পথে অগ্রসর হতে থাকে । এমতাবস্থায় চীনদেশের 
সর্বত্র গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়, যার উদ্দেশ্য ছিল সম্্রাসস্‌ষ্টির মাধ্যমে 
বিদেশীদের প্রাতরোধ ও মাণ্চ; বংশের উচ্ছেদ করা! এইসব গৃস্ত-সাঁমাতির মধ্যে 
‘বক্সার’ দল বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই দলের সদস্যরা মুষ্টি যুদ্ধ শিক্ষা করতো 


বলে এই নামকরণ । 


১০০ বর্তমান যুগের ইতিবৃত্ত 


বক্সাররা অপদার্থ মাণ্ড বংশের উচ্ছেদ সাধন করে এবং বিদেশীদের দেশ থেকে 
বিতাড়িত করে নতুন চীনদেশ গঠনের উদ্দেশ্যে বিপ্লবান্দোলম শুরু করেছিল । 
প্রথম দিকে সাম্রাজ্ঞী জ্‌-সি-বক্সারদের বিরোধিতা করলেও অল্পাঁদনের মধ্যে তান 
কৌশলে তাদেরকে বিদেশীদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত. করতে সমর্থ হয়োছলেন। 
এতে বক্সার বিদ্রোহীরা বিদেশীদের ওপর আক্রমণ তীর করে তোলে ৷ বদেশস 


বক্সার বিদ্রোহ 


বাঁণকরা বিদ্রোহীদের আক্রমণ থেকে নিজেদের প্রাণ ও সম্পাত্ত রক্ষা করবার জন্য 
মাণ্চ সরকারের উপর নিভ'র না করে নিজেরাই সৈন্যসামন্ত নিয়ে ঝাঁপিয়ে 
পড়ছিল । আটটি বিদেশী শান্ত মিলিতভাবে সৈন্যসামন্ত নিয়ে বক্সার 'বিদ্রোহী- 
দের শায়েস্তা করবার কাজে লেগে পড়ে। এই পারাস্থাততে বস্মার বিদ্রোহীরা 
স্াবধা করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল। 

বক্সার বিদ্রোহের ব্যর্থতার পরবর্তাকালে ১১০২ প্রাষ্টাব্দে সম্রাজ্ঞী স্বয়ং 
চীনদেশে নতুনভাবে সংস্কার প্রবর্তনে উদ্যোগী হয়োছলেন। কিন্তু সেই 
সংদকারও তেমন কার্যকর হয়ান। উপরন্তু অল্পদিনের মধ্যেই জু-সির মৃত্যু 
হওয়ায় সেই সংস্কারগলে কার্যত ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল । 

বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে ডাঃ সান ইয়াং সেনের নেতৃত্বে যে 
প্রজাতান্ত্িক বিপ্পবান্দোলন শুরু হয়, তার ফলেই শেষ পর্যন্ত ১১১১ খ্রাস্টাব্দে 
মা: সরকারের উচ্ছেদ সম্ভব হয়েছিল! ডাঃ সান ইয়াং সেন ইওরোপ 


চীন ও জাপানের ইতিহাস ১০১ 


ও আমোঁরকার বিভিন্ন দেশ ঘুরে অভিজ্ঞতা সয় করেছিলেন। তিনি চীনাদের 
জাতীয়তাবাদী আদর্শে দীক্ষিত করবার উদ্দেশ্যে ‘তুং মেং হূই” নামে একটি দল 


ডাঃ সান ইয়াং সেন 

প্রতিষ্ঠা করেন। ডাঃ সান ইয়াং সেন স্বয়ং ছিলেন এই দলের সর্বপ্রধান ব্যন্তি। 
এই দল চশনদেশের সর্বত্র জাতীয়তাবাদী আদর্শ প্রচার করতে উদ্যোগী হয়োছল। 
১৯১২ গ্রাণ্টাব্দে সুযোগ উপস্থিত হয়েছে বুঝে তুং মেং হই দল সরকারী 
সেনাদলের একাংশকে মাণ্ুসরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে প্ররোচিত 
করে। তারপরেই শুরু হয় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন । দেশের সর্বত্র 
মাঞ্চ; সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন শুরু হল। এই সময় ইউয়ান সিকাই 
নামে জনৈক অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে মান্চ; সরকার প্রধান সেনাপাঁত পদে প্রতিষ্ঠা 
কুরে বিপ্লবীদের দমনের ব্যবস্থা করে । 'কিন্তু ইউয়ান [কাই বিপ্লবীদের সঙ্গে 
সমঝোতায় আসেন।  ইউয়ান সিকাই-এর নিদেশে মা: সরকার পদত্যাগ করেন 
এবং ইউয়ান সিকাইকে চীনা প্রজাতন্ত্রের রষ্ট্রপাতি পদে ঘোষণা করা হর। 
প্রসঙ্গঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ডাঃ সান ইয়াং সেনকে ইতিপর্বেই নানাকিং- 
এ অস্থায়ী চীনা প্রজাতন্বের রাষ্ট্রপাত পদে বিপ্লবীরা িযুন্ত করোছল। সান 
ইয়াং সেন পদত্যাগ করায় এখন ইউয়ান সিকাইকে সেই পদে প্রতিষ্ঠা করা হয়। 
এইভাবে চাঁনদেশে প্রজাতাম্মিক বিপ্লব জয়যুন্ত হয়োছল বলা যেতে পারে। 


১০২ বর্তমান যুগের ইতিবৃত্ত 


১৯১৪ খীস্টাব্দ পর্যন্ত প্রধান শান্ত হিসাবে জাপানের উত্থান £ 

চীনদেশের মত জাপানেও পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী শান্তর কবলিত হয়োছল। 
কিন্তু জাপানীরা অল্পদিনের মধ্যেই উপলাব্ধ করতে পেরেছিল যে, আধুনিক 
পাশ্চাত্য পদ্ধাততে দেশকে পুনর্গাঠত করতে না পারলে পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী 
শান্তর হাত থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব হবে না। ইতিমধ্যে জাপানের হীতিহাসে 
এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাও ঘটে গিয়োছল তা হ'ল “সম্রাটের পুনরাগমন” । 

জাপান দীর্ঘাদন ধরে সামন্ত প্রভু সোগানের অধীনস্থ ছিল। পমকাডো+ 
বা সম্রাটের ক্ষমতাকে সোগান কুক্ষিগত করে রেখোঁছল। জাপানে পাঁশ্চমী 
রাষ্ট্রবর্গের সাম্রাজ্যবাদী কার্যকলাপের জন্য জাপানীরা প্রধানতঃ সোগানকেই 
দায়ী করেছিল। জাপানীদের ধারণা হয়েছিল যে, সোগানদের অযোগ্/তার 
জন্যই দেশে বিদেশীরা সাফল্য লাভ করেছে । এমতাবস্থায় জাপানীরা দাঁব 


জানাতে থাকে যে, “মিকাডো’-কে তার ক্ষমতা 'রফারয়ে দেওয়া হোক। এই 
আন্দোলনের ফলে ১৮৬৭ প্রাষ্টাব্দে “মকাডো’ তাঁর ক্ষমতা ফিরে পান। এই 
ঘটনা 'মেইনি পূনঃগ্রতিষ্ঠা” নামে খ্যাত। সম্রাট মূখসোহিতো এ বছর সমাট 
হিসাবে জাপানের শাসন কর্তৃত্ব নিজের হাতে গ্রহণ করেন। 


চান ও জাপানের ইতিহাস ১০৩ 


সম্রাট ম:ৎসোহিতো ছিলেন একজন প্রগতিশীল সম্রাট । তিন জাপানকে 
আধুনিক পাশ্চাত্য পদ্ধাততে গড়ে তোলার জন্য সব রকমের ব্যবস্থা গ্রহণ 
করোঁছলেন। ইউরোপ ও আমোরকার বিভিন্ন জায়গায় ‘তান জাপানী ছাত্র ও 
শিক্ষকদের প্রেরণ করেন, যাতে সেখানকার আধুনিক রীতিনীতি সম্পর্কে তারা 
অবাহত'হতে পারে! জাপানের শাসনতন্তরকে প্রাশিয়ার আদর্শে রচনা করা 
হয়। দেশের আইন-কানুনের আধ্ানকীকরণ করা হয়। ছেলেমেয়েদের শিক্ষা 
গ্রহণকে আবাশ্যক বলে ঘোষণা করে শিক্ষার 'উপযন্ত ব্যবস্থা করা হয়। রাষ্ট্রের 
উদ্যোগে দেশের সর্বন্রকারিগরী 
বিদ্যালয়, সাধারণ বিদ্যালয় ও 
{ঁবদ্বাবদ্যালয় স্থাঁপত হয়। 
ইংরেজী ভাষাকে আবাঁশ্যকভাবে 
পাঠ্য করা হয়! দেশের সামারক 
বাহিনীকে আধ্বীনক পদ্ধাততে 
গড়ে তোলবার উদ্দেশ্যে জল ও 
স্থলবাহনীকে নতুনভাবে ঢেলে 
সাজান হয়। জাপানের পাঁরবহণ 
ও যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নাত 
সাধন করা হয় ! ?শলেপান্নয়নের 
প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে 
দেশের সর্বত্র কল-কারখানা গড়ে তোলা হর । এইভাবে বলা যেতে পারে যে, 
সর্বক্ষেত্রে সংদকারের প্রবর্তন করায় জাপান এক আধীনক রাষ্ট্র হসাবে গড়ে 
উঠোঁছিল। 


জাপানের সাম্রাজ্য লিপ্সা ৫ পাশ্চাত্য সভ্যতা গ্রহণের মাধ্যমে জাপান 
কেবল উন্নত রাণ্টেই পাঁরণত হয়ান, সে পাশ্চাত্য দেশগুলোর মত সাম্রাজ্যবাদী 
শান্ত হিসাবেও আত্মপ্রকাশ করোছিল। জাপান সর্বপ্রথম তার দর্বল প্রতিবেশী 
চানদেশের উপর তার সসতজযাবদা স্পহা পডরণের জন্য সচেষ্ট হয়ছিল। 

১৮১৪ গ্র্টান্দে জাপান চীনদেশের ওপর আক্রমণ চালায় । চীনের নিকট- 
বর্তা কোরিয়াকে কেন্দ্র করেই চগন-জাপান যুদ্ধের সূচনা হয়োছল। কোরয়ার 
উপর দাদি, ধরে চাঁন তার আরা বা প্রাধান্য স্থাপন করেছন! 
প্রথম দিকে জাপান কুটনৌতিক চালের দ্বারা কোরিয়ায় চীনের সঙ্গে সমান 


১০৪ - বর্তমান যুগের ইতিবৃত্ত 


মর্যাদা লাভের চেষ্টা করে। এতে তেমন স্থাবিধে না হওয়ায় জাপান কোরিয়ায় 
তার সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করোছল। জাপানের অজুহাত ছিল এই যে, চন 
জাপানের অনুমতি ব্যতীত কেন কোরিয়ায় তার সৈন্যবাহিনী পাঠিয়েছে। যাই 
হোক, চীন-জাপান যুদ্ধে দূর্বল চীন জাপানের কাছে পরাজিত হয়ে শিমনো- 
শেকির সাম্ধ স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয় (১৮৯6 গ্রঃ)। এই সন্ধির সর্তানূসারে 
চীন কোরিয়ার ওপর তার আধিপত্য বিসর্জন দিয়োছিল। তাছাড়া চন 
জাপানকে মাণ্চুরিয়া, লিয়াও টুং ও পোর্ট“ আর্থার ছেড়ে দিয়োছল। 


চীন-জাপানের যুদ্ধে জাপানের জয়লাভের ফলে তার আন্তজাতিক মর্যাদা 
অনেকখানি বেড়ে গিয়েছিল। পরবর্তী পর্যায়ে জাপান রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে 
লিস্ত হয়। মাণ্চুরিয়া অঞ্চলে রাশিয়ার অগ্রগতি জাপানের আতঙ্কের কারণ 
হয়ে দাঁড়িরোছল। ইতিমধ্যে জাপান ইংলণ্ডের সঙ্গে মৈত্রী-চুন্তি সম্পাদন করে 
তার মর্যাদাকে আরও অনেকখানি বাড়াতে সমর্থ হয় (১৯০২ গ্রাঃ)। 


শিমনোশোকির সন্ধির দ্বারা জাপান মাঞ্চারয়ার ওপর আধিপত্য স্থাপনের 
সুযোগ লাভ করলে রাশিয়া তাতে বাধা 'দিরেছিল। এতে জাপান রাশিরার 
ওপর ক্ষন্ধ হয়োছল। ইতিমধ্যে চীনদেশে বক্সার বিদ্রোহের সময় যে সব 
রুশ সৈন্য সেখানে পাঠানো হয়োছিল তাদের অনেককে মাণ্থারয়া থেকে আর" 
ফিরিয়ে আনা হরনি। জাপান এর {বরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল, কিন্তু 
রাশিয়া তাতে কর্ণপাত করোনি। মাঞ্চাঁরয়াতে রাশিয়ার আধিপত্য বিস্তার 
জাপানীদের নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক ছিল। এমতাবস্থায় নবশান্ততে 
জাগ্রত জাপান রাশিয়াকে চরম শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে ১১০৪ খীন্টান্দে আক্রমণ 
করে বসে এবং অল্প সময়েই রাশিয়াকে পরাজিত করতে সমর্থ হয় । 


১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার সঙ্গে জাপান যে পোর্ট সমাউথের সাম্ধি স্বাক্ষর 
করে তার দ্বারা জাপান পোর্ট আর্থার বন্দর, শাখালিনের দাক্ষিণাংশ প্রভৃতি 
লাভ করেছিল। জাপানের হাতে রাশিয়ার পরাজয় সমস্ত বিশ্বকে 'বাস্মিত 
করেছিল। জাপান আন্তর্জাতক রাজনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ“ ভুমিকা গ্রহণে 
সমর্থ হয়। এই সময় থেকে জাপান নিজ শন্তি সম্পর্কে সচেতন হয়ে সাম্াজয- 
বাদী স্পৃহা চরিতার্থ করতে উদ্যোগী হয়েছিল। ১৯১১ প্রাপ্টাচ্দে জাল! 
কোরিয়ার দ্বাধীনতা বিলংস্ত করে তাকে নিজ সাম্াজ্যভুন্ত করে নের। এই 
ঘটনার অল্পদিনের মধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুর হলে জাপান দুর্বল চীনের ওপর 
একুশ দফা দাবি’ জানিয়েছিল । 


চীন ও জাপানের ইতিহাস ১০৬. 


আলোচ্য সময়ে চীনদেশ এতই দুর্বল ছিল যে, জাপানের দাবিগুলির 
বিরোধিতা করা তার পক্ষে সম্ভব হয়ান। এই একুশদফা দাবির মূল কথা ছিল 
সামটুং ও জাম্নন-আঁধকৃত স্থানগুলি জাপানের প্রভাবাধীন থাকবে । পোর্ট 
আরার ও ডায়রস__এই দুটি জায়গা ৯৯ বছরের ইজারায় জাপানকে দিতে 
হবে। চাঁন দেশের হ্যানিয়োপং নগরের বৃহৎ লোহার কারখানাটি চীন ও 
জাপানের যৌথ পারিচালনাধীনে স্থাপন করতে হবে। চীন কোন বন্দর বা 
দ্বীপ তৃতীয় শান্তিকে বিক্ৰী বা হস্তান্তর করতে পারবে না। তাছাড়া এমন 
অনেক শর্তও ছিল যার মাধ্যমে জাপান ও চীনদেশের ওপর নিজ স্বার্থ ও 
প্রভুত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে । 

চীনদেশের তদানীন্তন জাতীয়তাবাদী নেতারা এইসব দাবির বিরুদ্ধে তীব্র - 
প্রতিবাদ জানিয়োছলেন। তা সত্বেও জাপান এইসব দাবি বহাল রেখোঁছল । 
চীনদেশ কর্তৃক একুশ দফা দাবি মেনে নেবার অর্থ ছিল চীনদেশকে জাপানের 
অধীনস্হ করা। 


. SS সিপাহী যুদ্ধোত্তরকালে ভারতবর্ষ 


নতুন শাসন-ব্যবগ্থার দ্বরূপঃ ১৮৫৮ খাষ্টাব্দে ব্রিটিশ পালমেণট যে 
ভারত শাসন আইন 'বাঁধবদ্ধ করে তার দ্বারা ভারতবর্ষে ইস্ট ই্ডিয়া কোম্পানির 
শাসনের অবসান ঘটে এবং ইংলগ্ডের মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রত্যক্ষ শাসন 
প্রবার্তত হয়'। ইতিপূর্বে কোম্পানির ডিরেক্টর-সভা ও বোর্ড অফ কণ্ট্রোল 
যেসব ক্ষমতার আঁধকারী ছিলেন তাদের সেইসব ক্ষমতা এখন দেওয়া হয় 
ইংলন্ডের একজন মন্ত্রীকে । এই মন্ত্রীর নাম হয় ভারত সাঁচব। 

মহারাণঈ ভিক্টোরিয়া ভারতীয় প্রজাদের আম্বদ্ত করবার জন্য এক ঘোষণাপত্র 
জারী করেন। এই ঘোষণাপত্র মহারাণীর ঘোষণা’ নামে পাঁরচিত। মহারাণশর 
ঘোষণাপত্রে বলা হয়োছল যে, ইংরেজ 
সরকার ভারতীয়দের ধর্ম ও সমাজ 
সংক্রান্ত বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ 
থাকবে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভার- 
তের দেশীয়, রাজগণের সঙ্গে যেসব 
যথাযোগ্য মযাদা দেওয়া হবে । মহারাণন 
তাঁর ঘোষণায় বলোছলেন যে, এতাঁদন 
ধরে ইংরেজরা এদেশে যে রাজ্যজয় নীতি 
গ্রহণ করেছিল তা পরিত্যন্ত হ'ল। 
ভারতবাসীদের যোগ্যতা অনুসারে উচ্চ- 
রাজপদে যুক্ত হতে আর কোন বাধা মহারাণী ভিন্টোরিয়া 
থাকবে না। এক কথায় বলতে গেলে, ১৮৫৮ প্রাষ্টাব্দের ভারত-শাসন আইনের 
জেনারেল “ভাইসরয়” নামে নতুন উপাধি লাভ করেন। j 

১৮৫৮ প্রীষ্াব্দের ভারত শাসন আইনের পরবতাঁকালে একের পর এক 
সাধন করেছিলেন । 

ভারতে ইংরেজ সরকারের অনুসৃত বৈদোঁশিক নতি £__1সপাহণ বিদ্রোহের 
অবসানের পর লর্ড ক্যানিং ভারতের আভ্যন্তরীণ শাসনকাজে মনোনিবেশ করেন ! 


সিপাহী যুদ্ধোত্তরকালে ভারতবর্ষ ১০৭ 
সরকার এক আগ্রাসী নীতি 
অনুসরণ করতে বাধ্য হয়েছিল । 

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 
ইউরোপের বিভিন্ন দেশ নতুন 
করে আবার ওপনিবোশিক প্রতি 
দান্দিতায় নেমেছিল । রাশিয়া 
ও ফ্রান্স যথাক্রমে মধ্য-এশিয়া ও 
পূুর্বএাশয়ায় একের প্র এক 
রাজ্য গ্রাস করতে থাকলে ইংরেজ 
সরকার আতাঙ্কত হয়ে পড়ে । 
ইউরোপের কোন দেশের প্রভাব 
যাতে ভারত-সাম্রাজ্যের নিরা- 
পত্তাকে ক্ষুগ্ন করতে না পারে 
সেই উদ্দেশ্যে ইংরেজ সরকার 
লর্ড ক্যানং আগে থেকেই  সীমান্তবতী 
অঞ্চলে অবস্থিত রাজ্যগুলোর সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করতে অথবা প্রয়োজনবোধে 
সংঘর্ষের দ্বারা এগডলেকে পদানত করতে উদ্যোগী হয়েছিল । 
ভারত ও আফগানিস্তান ঃ আলোচ্য সময়ে ইংলগ্ডের সঙ্গে আফগানিস্তানের 
সম্পর্ক মোটেই ভাল ছিল না। উপরন্তু রাশিয়া মধ্য এশিরায় বিস্তার নীতি 
অনুসরণ করবার দরুন ইংরেজ সরকার 
আশঙ্কা করছিল যে, রাশিয়া আফগানি- 
স্তানের মধ্য দিয়া যেকোন সমর ভারত 
সাম্রাজ্যের নিরাপত্াকে ক্ষুণ্ন করতে পারে । 
এমতাবস্থায় আফগানিস্তানে রুশ প্রভাবকে 
প্রতিহত করা ইংরেজ সরকারের প্রধান 
কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল । 
দশ্ঘীদন ধরেই আফগানিস্তানের প্রতি 
ইংরেজ সরকার খুবই কঠোর মনোভাব 
গ্রহণ করোছলেন। ১৮৭৮ খ্‌াঁস্টাব্দে 
লর্ড লিটন আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। গরণ্ডামকের 


১০৮ বর্তমান যুগের ইতিবৃত্ত 
সন্ধির দ্বারা উভয়পক্ষে শান্তি প্রাতিষ্ঠিত হলেও তা ছিল একেবারে সাময়িক । 


মাধ্যমে ইংরেজ সরকার আমীরকে বৈদেশিক আক্রমণ থেকে রক্ষার এবং 
বার্ষিক বারো লক্ষ টাকা ভাতা হিসাবে দানে সম্মত হয়োছিল। 

ভারত ও ভুটান £ ওয়ারেন হেস্টিংসের আমল থেকেই পর্বত-সংকুল'দেশ 
ভুটানের সঙ্গে ইংরেজদের সম্পর্কে বিদ্যমান ছিল। ১৮৪১ খ্রাস্টাব্দে ডযয়ার্স 


এক চুন্তিপত্রে স্বাক্ষর করে ই তাতে কোন কাজ না হওয়ায় ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে 


ইংরেজ সরকার ডুয়ার্স' অধিকার করে এবং ভুটানের বৈদোশক নীতি পরিচালনার 
দায়িত্ব নিজ হস্তে গ্রহণ করে। 


ভারত ও তিব্বত ৪ এশিয়ায় রমশ-প্রভাবকে প্রতিহত করবার জন্য ইংরেজ 
সরকার তিব্বতের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে সচেন্ট হয়েছিল । কিন্তু 
তিব্বতের দলাই লামা আভ্যন্তরীণ বাপারে ইংরেজদের হস্তক্ষেপকে কিছুতেই 
বরদাস্ত করতে রাজী ছিলেন না। ইংলণ্ড ও রাশিয়ার মধ্যে এক চুক্তিপত্র স্বাক্ষ- 
বিত হয় যার ফলে উভয়ে 1তব্বতের ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকতে স্বীকৃত 
হয়েছিল ৷ 

ভারত ও ব্রহ্মদেশ £ ভারত-সাগ্রাজ্যের অনাতদুরে প্র্ধদেশ ফরাসী প্রাধান্য 
প্রতিহত করবার জন্য ভারত সরকার শেষ পযন্ত ব্রহ্মদেশ দখল করে নিতে বাধ্য 
হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ফরাসী অগ্রগতি ইংরেজদের ভারত-সাম্রাজ্যের 
নিরাপত্তার পক্ষে বিপজদ্নক ছল। 'বোম্বাই-বমন, বাণিজ্যিক প্রাতিষ্ঠানের 
অভিযোগের অজুহাতে ভারত সরকার ১৮৮৫ খটস্টান্দে ব্র্মদেশ আক্রমণ 


উপরিউন্ত আলোচনা প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, সিপাহী বিদ্রোহের 
পরবতাঁকালে ইংরেজ সরকার আন্ত রীণ বিস্তারনীতিকে 
বাদ বিস্তারনীতি গ্রহণ করোছিল। } 
_ উনবিংশ শতাব্দীতে সমাজ সংকার £ উনবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে গরুত্ব- 
পূর্ণ ঘটনা হ’ল সমাজ-সংকারের উদ্যোগ । সিপাহী বিদ্রোহের আগে ও পরে 
সমাজ সং্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্পকে ভারতীয় মনীষী ও ভারত-হিতৈষী 
ইংরেজদের মনে উদিত হরোছিল। কোম্পানির সরকার আইন ও প্রশাসনের 


সিপাহী যদ্ধোত্তরকালে ভারতবর্ষ ‘+ ১০৪ 
মাধ্যমে সতীদাহ প্রথা বিলোপ সাধন করেছিল। এই. ব্যাপারে যেসব ভারতীয় 
উদ্যোগী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়ের নাম সবার আগে 
উল্লেখ করা প্রয়োজন । 

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে বিধবা-বিবাহ আন্দোলন এক তীব্র আকার 
ধারণ করেছিল । ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে এই মর্মে আইন পাশ করা হয় যে; 
বিধবানীববাহ সম্পূর্ণ আইনসিদ্ধ । তা সত্বেও 
বিধবাদের পুনার্ববাহ সমাজে তেমন স্বীকৃতি 
পায়নি। 

ভারতবর্ষে সমাজ সংস্কার আন্দোলনের 
সঙ্গে ব্রাঙ্গআন্দোলন ঘনিষ্ঠভাবে যুন্ত। 
রামমোহন রায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম-সমাজ 
পরবতাঁকালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কেশব- 
চন্দ্র সেনের উদ্যোগে আরও শক্তিশালী হয়ে 
র উঠোঁছল ৷ ভারতের সর্বত্র ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের 
মাধ্যমে তিনি দেশবাসীকে কুসংস্কার ম:ন্ত হয়ে দেশ গঠনের কাজে মনোনিবেশ 
করবার আহ্বান জানিয়েছিেলেন। তাঁর 
নেতৃত্বাধীন ব্ৰাহ্মসমাজের মুল উদ্দেশ্য 
ছিল মাতৃভূমির কল্যাণ সাধন করা। ব্রাহ্ম- 
হওয়ার দরুন তান “ভারতবধাঁয় ব্রাহ্ম 
সমাজ নামে* একটি নতুন সংগঠন স্হাপন 
করেন। ক্রাঙ্গধর্ম প্রচার ব্যতীত সমাজ 
সংকার ও শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে তান 
ভারতের বিভিন্ন স্হানে এ সংগঠনের 
শাখা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । 

ব্রাহ্ম সমাজের মত বেদ-সমাজঃ আর্য 
স্থানে আলোচ্য সময়ে সমাজ-সং্কারের কাজে লগত ছিল। 

জাত’য়তাবোধের ক্রমাবকাশ ৪ 

উনবিংশ শতান্দীতে ভারতের মানুষ পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কাঁতর সংস্পর্শে" 
এসে নতুনভাবে চিন্তা করতে শিখিছিল- ভারতীয়রা ক্রমে কুসংস্কারমুন্ত হয়ে 


১১০ বর্তমান যুগের ইতিবৃত্ত 
নিজেদের সভ্যতা-সংস্কৃতি, শান্ত-সামর্থয এবং অতীত ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন : 
হতে থাকে । ভারতবাসী এক শান্তশালী জাতি হিসাবে ক্রমে আত্মপ্রকাশ 
করতে থাকে । 

ভারতীয়দের এক শীন্তশালী জাতি হিসাবে সুসংবদ্ধ করবার প্রয়োজনীয়তা 
রাজা রামমোহন রায়ই সর্বপ্রথম উপলাব্ধ করতে পেরোছিলেন। তান সাঁঠক- 
ভাবে অনুধাবন করতে সমর্থ হয়োছলেন যে, দেশবাসীর অজ্ঞতা, মূর্খতা ও 
বাচ্ছন্নতা দূর করে সমগ্র ভারতীয়দের এক্যবদ্ধ করতে পারলে তবেই বিদেশী 
অপশাসন ও সেই অত্যাচার থেকে মীন্তলাভ করা সম্ভব হবে। | 

রামমোহন রায়ের পরবর্তী পর্যায়ে বাঁ্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভারতবাসীকে 
দেশপ্রেমের এক নব আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। এই দেশভান্তকে তান 
ভারতবাসীর উন্নীতর একমাত্র উপায় বলে বর্ণনা 
করেছেন তাঁর একাধিক গ্রন্থে। স্বামী বিবেকানন্দের 
সব রকমের কুসংদকার-বার্জত সমাজের আদর্শ ও 
দেশবাসীকে গভীর জাতীরতাবোধে উদ্বুদ্ধ করতে 
সাহাযা করোছিল। 
প্রভাবে ভারতীয়রা ক্রমশঃ বুঝতে পেরোছল যে 
তাদের জীবনের সব রকমের অধঃপতনের জন্য বাঁবমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
একমাত্র বিদেশী অ পশাসনই দায়ী। এই ধারনা বদ্ধমূল হয়ে উঠবার নে 
ভারতবাসীর মধ্যে জন্ম 'নিয়োছল এমন এক আদর্শ যার একমান্র লক্ষ্য ছিল 
স্বদেশ-প্রীত ও স্বদেশ-চেতনা। এই চেতনা ভারতীয়দের ইংরেজ-ীবরোধী 
জাতীয় আন্দোলন শর; করবার পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল । 

ভারতীয়দের গভীর জাতীয়তাবাদ! প্রেরণা জন্ম নিয়োছল ব্রিটিশ সরকারের 
অন:সত নানা প্রকার দমনম:লক নাতির মধ্য থেকেও। ইংরেজ শাসকরা 
ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্কা পূরণে সমর্থ হনাঁন বরপ্ত ক্রমাগত 
ang গ্রহণ as ফলে ভারতবাসীর অসন্তোষের মাত্রা ক্রমাগত বৃদ্ধ 3) 

4 সিপাহী বিদ্রোহের পরবতাঁকালে ইংরেজ সরকারের নানাবিধ রি 
নীতর বিরুদ্ধে সংবাদপন্রগুলি সোচ্চার হয়ে উঠোঁছল। সেই সময় জাতীয় 
নেতৃবৃন্দের উৎসাহে প্রকাশিত সংবাদপত্রগাঁল তাঁর ভাষায় সরকারী নীতির 


॥ 


সিপাহী যুদ্ধোত্তরকালে ভারতবর্ষ“ ১১১ 


সমসামরিক বিশ্বের বিভিন্ন ঘটনাবলীও ভারতীয়দের মধ্যে গভীর জাতীয়তা- 
বাদী প্রেরণার সঞ্চার করেছিল । উনবিংশ শতাব্দীতে ইতালি ও জার্মানবাসীদের 
জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাহায্য এবং ফ্রান্সের গণতান্ত্িক আন্দোলন 
ভারতবাসীর মনে জাতীয়তাবোধের বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করেছিল! 
জাতীয়তাবাদী চেতনা {বিকাশের স্বাভাবিক পাঁরণতি হিসাবে এদেশে গড়ে উঠে 
ছিল রাজনৈতিক সংগঠন । এই সব সংগঠনের মাধ্যমে ক্রমে ভারতবাসী ইংরেজদের 
বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ লড়াইয়ে নামতে পেরোছিল। ১৮৩৮ গরাস্টব্দের ল্যান্ড হোল্ডার্স 
আযসোঁসিয়েশন থেকে শুরু করে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস গঠন পর্যন্ত 
অনেকগুলো রাজনৈতিক সংগঠন স্থাঁপত হয়োছল যেগুলোর মাধ্যমে ভারতের 
নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা ইংরেজ সরকারের নানাবিধ দোষ-ত্রুট তুলে ধরেছিলেন । 
কিন্তু এই সংগঠনগালির চরিত্র ছিল মূলতঃ আণ্টালক । ক্রমশঃ ভারতীয় 
নেতৃবর্গ একথা উপলাঁন্ধ করলেন, এক সর্বভারতীয় সংগঠন ছাড়া ভারতীয়দের 
দাবগুলি ইংরেজদের কাছ থেকে আদায় করা সম্ভব নয়। স্বভাবতঃই এক 
সর্বভারতীয় সংগঠন গড়ে তোলার প্রচেষ্টা শুরু হয়! এই প্রচেষ্টায় সাহায্য 
করেন আযালেন তুষ্টোভয়ান হিউম নামে একজন ইংরেজ সরকারী কর্মচারী । 
১৮৮৬ খ্ীস্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর বোম্বাই শহরে ৮7৬ প্রথম 
আঁধিবেশন আহত হয়েছিল । 
বিখ্যাত ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্ 
বন্দ্যোপাধ্যায় এই অধিবেশনের 
নির্বাচিত সভাপতি ছলেন। 
জাতীয় কংগ্রেসের উদ্দেশ্য 
ছল দেশের বিভিন্ন মানুষকে 
এক্যবদ্ধ করা । দেশের 
বিভন্ন প্রান্তে যেসব দেশ- 
. সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা, 
ইংরেজ সরকারের কাছে 
দেশবাসীর সামান্যতম দাঁব- 
গুলি তুলে ধরা ইত্যাদি। 
চরমপন্থী আন্দোলন £ 
ইংরেজ সরকার প্রথমাঁদকে' ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেমকে সমর্থন জানিয়োছল। 


১১২ বর্তমান যুগের হীতিবৃত্ত 


বাস্তাঁবক পক্ষে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড ডাফাঁরন হিউমকে জাতীয় কংগ্রেস সংগঠন 
গড়ে তুলতে উৎসাহিতও করোছলেন। কিন্তু অল্পাঁদনের মধ্যেই ইংরেজ সরকার 
কংগ্রেসের {বিরোধিতা করতে থাকে! কংগ্রেস নেতৃবর্গ সভাগুলোর মাধ্যমে 
যেসব দাঁবদাওয়া উত্থাপন করোছিলেন তা ইংরেজ সরকারের মনঃপূত হয়ান । 
এমতাবস্থায় ইংরেজ সরকার জাতীয় কংগ্রেসের কার্যকলাপ সম্পর্কে উদাসীন 
{ছিলেন এবং তাদের আবেদন-ীনব্দেনে কোনোভাবেই সাড়া দেবার প্রয়োজনীয়তা 
উপলব্ধি করেনান । 

প্রথমদিকে জাতীয় কংগ্রেস নেতারা ইংরেজ সরকারের কাছে আবেদন-নবেদন 
করবার পন্থা অবলন্বন করেছিলেন। তাঁরা আশা করেছিলেন যে, শান্তিপূর্ণ 
উপায়ে এবং নিয়মতান্ত্রিক পথে যাঁদ ইংরেজ সরকারের কাছে দাঁব-দাওয়া পেশ 
করা যায় তাহলে নিশ্চয়ই সরকার সেগুলো মেনে নেবে! কিন্তু তাঁদের এই আশা 
দ:রাশায় পারণত হয়োছল। ইংরেজ সরকার কংগ্রেসের দাবি-দাওয়াগুলোকে 
কোনভাবেই আমল দেয়ান। এই পারপ্রোক্ষতে জাতীয় কংগ্রেসে এক শ্রেণীর 
মানুষ আবেদনীনবেদনের নীতির প্রতি সম্পূর্ণ আদ্থা হারিয়ে ইংরেজদের 
বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথ বেছে নেয় ৷ শেযোন্ত ব্যন্তরা চরমপন্থী” নামে 
আভাঁহত হুন। প্রথমোন্ত নেতৃবর্গ যাঁরা আবেদনশীনবেদনের পন্থায় তখনও 
আঁবচল আনগত্য রেখে চলাছলেন তাঁরা “নরমপন্থা” নামে পাঁরচিত হন! 

বালগঙ্গাধর তলক, লালা লাজপৎ রায়, অরবিন্দ ঘোষ, 'বাঁপনচন্দ্র পাল 


প্রভৃতি ছিলেন চরমপন্থী” ৷ তাঁরা ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মাধ্যমে দেশেক 


সিপাহী যুদ্ধোত্রকালে ভারতবর্ষ ১১৬ 


1বদেশন শাসনমুক্ত করতে চেয়েছিলেন। স্বদেশ আন্দোলন উপলক্ষে 'নরমপম্থণ” 
ও চরমপন্থী'দের মধ্যে বিরোধ চরমে উঠেছিল। চরমপন্থীরা ইংরেজ শাসকদের 
প্রতি যেভাবে বিষোদ্গার করছিলেন তাতে শাঙ্কত হয়ে ইংরেজরা নরমপম্থীদের 
কাছে টানবার নীতি গ্রহণ করে । নতুন শাসন-আইন প্রণয়ন করে শাসন ব্যবহ্থার 
কিনি পরিবর্তন সাধনও করা হয়। এইভাবে শাসন-সংস্কারের মাধ্যমে নরম- 
পম্থীদের শান্ত করা সাময়িকভাবে সম্ভব হলেও চরমপম্থীদের তা কোনভাবেই 
সন্তুষ্ট করতে পারেনি । এই সময় থেকে চরমপম্থীদের ওপর সরকারা নিযতিন 
চরমভাবে চলতে থাকায় তাদের নেতৃত্বে উগ্রপন্থী আন্দোলন স্তিমিত হয়ে 
আসে। 


বর্তমান শতাব্দীর প্রথমদিকে বাংলা, মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবে অনেকগুলি 
বিপ্লবী গংপ্ত-সামাত গড়ে উঠেছিল । 
এইসববিপ্লব সমিতির সদস্যরা সন্ত্রাস 
সৃষ্টির দ্বারা বিদেশশ অপশাসন থেকে 
দেশকে মস্ত করতে চেয়েছলেন। 
১৯০৭. খ্রা্টাব্দে যুগান্তর দল’ 
- বাংলায় সর্বত্র সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে 
ইংরেজ শাসকদের মনে ভগতির সপ্চার 
করোছিল। ক্ষুদিরাম বস্তু, প্রফুল্ল 
চাক! প্রভাতি তরুণ কয়েকজন ইংরেজ 
শাসকদের হত্যার পরিকল্পনা করে- , 
ছিলেন। তাঁদের বৈপ্লবিক সন্ব্রাসকার্য* ক্ষুদিরাম বন্ধু 
ব্যর্থ হলেও ইংরেজ শাসকদের মনে তা নিঃসন্দেহে এক আতঙ্কের সৃষ্টি 
করেছিল। 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বাংলার তা ন্দ্নাথ মুখোপাধ্যায় ওরফে 'বাঘা- 
যতীন” জামণনি থেকে অস্ত যোগাড় করে এক সশক্ত্র অভ্যুত্থানের পাঁরকজ্পনা 
করেছিলেন। বাংলাদেশ ব্যতীত মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবের সন্ত্রাসবাদশরা যেমন 
সাভারকার, দাদকে প্রভাতি সশস্ত্র অভ্যুথানের উদ্দেশ্যে ব্যাপক পাঁরকল্পনা 
করোছলেন। দম্ব্াসবাদীদের উদ্দেশ্য মহৎ হলেও তাঁরা তাদের পাঁরকজ্পনাকে 
কার্যে রূপায়িত করতে পারেননি। 


৮ 


--ঁ  লশেশেররলঈালর্লীরঁ 


১২ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ 
7ঁ৭ঁঁ৪7২৭--ল লুল 
প্রথম !বশ্বযন্দ্ধের কারণ ই 
সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে, 'সেরাজেভো হত্যাকাস্ড'কে কেন্দ্র করে 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়োছল (১৯১৪ প্রাঃ) । কদ্তু ধ্রীতহাসক দক "দিয়ে 
ধৃবচার করলে বলা যায় ইউরোপীয় রাজনীতিতে দীর্ঘীদন ধরে যে উত্তপ্ত হাওয়া 
বইছিল তা থেকেই স:স্ট হয়েছে প্রথম ব*বযং্ধ। “সেরাজেভো হত্যাকাণ্ড? 


কেবল একাট অজনহাত মাত্র । 
প্রথমতঃ উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ইউরোপে যে স্বার্থপর ও 


সংকগর্ণ জাতীয়তাবাদের সণ্টি করেছিল তা প্রথম {বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম প্রধান 
কারণ। ' ইউরোপের 'বাভন্ন দেশ নিজ নিজ সংকদঈর্ণ জাতীয়তাবাদী আশা- 
আকাঞক্ষা প্‌রণের জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে । আপাতদান্টতে শান্তর অন্তরালে 
চলাছল বিভিন্ন দেশের সমর সজ্জা ।, 
গতীয়তঃ প্রথম 'বিষ্বযুণ্ধের প্রাকালে জামনিদের জাতীয়তাবাদ ও জাতিগত 
শ্রেষ্ঠত্বের মনোভাব এতই উগ্র হয়ে উঠোঁছল যে, সেই দেশ ইউরোপীয় শান্তর 
পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে.উঠেছিল। জাম্দীনর রাজনোতিক জগৎ থেকে গিবসমাক'কে 
সরানোর পরবত্ঈকালে সম্রাট উহীলয়ামযে আগ্রাসী ননীত অনুসরণ করেছিলেন 
তা খুব স্বাভাঁবক কারণেই (বিভন্ন দেশের ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়য়োছল। 
তৃতীয়তঃ, জামান যখন বিশ্বরাজনণীতর দ্বপ্ন দেখোছল এবং স্ামাদ্ুক ও 
উপাঁনবোশক ক্ষেত্রে প্রাধান্য চ্ছাপনের জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠোঁছল তখন তা 
দ্বাভাঁবকভাবে ইউরোপীয় শান্তসমহের কাছে খুবই আতঙ্কের কারণ হয়ে 
উঠল। এমতাবস্থায় ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া নিজ দনজ [নিরাপত্তার জন্য 
একজোট হয়ে গঠন করল “ট্রিপল: আঁতাত’ । ইতপরর্কেই অবশ্য জার্মানি, 
ইতালি ও আপ্টয়াকে নিয়ে পুট্টপল এলায়েম্স'ও গড়ে উঠেছে । এই দুই পরস্পর” 
[বিরোধী শান্তাজোট খুব স্বাভাবিক কারণেই ইউরোপ তথা গৃব্বশান্তি বারিত 
করোছল ৷ ঠি ; 
J চতুর্ণতঃ বল্‌কান অগলে বা দেশ প্রভাব বিস্তারের যে উদ্যোগ নিয়েছিল 
প্রথম 'বশ্বযনদধ ঘটাতে তা {বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল। জার্মান, 
বার্লন-বাগদাদ রেলপথ গঠনের জন্য বলকান অঞ্চলে জার্মানি-বস্তারনদীতি 


প্রথম বশ্বযুষ্ধ ১১৫ 


"গ্রহণ করেছিল । এই নীতি ইউরোপাঁয় দেশসমৃহ সহজে মেনে নিতে পারোন ৷" 
আবার সাবিয়া অঞ্চলে অস্ট্রিয়ার আগ্রাসী নীতি রাশিয়ার পক্ষে অসহ্য হয়ে 
উঠেছিল । অন্যকে, ফ্রান্স জার্মানির কাছ থেকে আলসেসলোরেন দখল 
করতে চাইছিল। কারণ এ দুটি প্রদেশ 1বসমার্ক' সেভানের যুদ্ধের ছারা বল- 
পূর্বক অধিকার করেছিলেন । সুতরাং বলা যেতেপারে যে, ইউরোপীয় দেশগদল 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষাঁদকে এবং বিংশ শতাধ্দীর শুরুতে যে রাজ্যগ্রাসের 
পাঁরকল্পনা ও প্রচেণ্টা চালিয়েছিল তা শান্তির পক্ষে মোটেই সহায়ক ছিল না। 

পণ্চমতঃ, আন্তজ্শাতক পরি্থাত যখন উপাঁরউন্ত কারণে খুবই আগ্নিগর্ভ 
অবস্থায় আছে তখন অস্ট্রিয়ার প্রদেশ বসনিয়া'র রাজধানী সেরাজেভো শহরে 
ল্রমণরত আস্টরয়ার যুবরাজ ফার্ডি-ন্যাণ্ডকে সাবয়ার সন্ত্রাসবাদীরা হত্যা করলে 
আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ শুরু হয় । আয়া সার্ব়ার কাছে এমন কতকগুলি 
ঘাঁব এই সময় পেশ করোছল যা মেনে নেওয়া তার পক্ষে মোটেই সম্ভব ছিলনা । 
অস্ট্রিয়া সায়ার কাছ থেকে দাবিগুলো আদায় করবার জন্য মাত্র আটচাল্লশ 
ঘণ্টা সময় দিয়েছিল । সেই আটটাল্িশ ঘণ্টা পার হবার পরে অস্টয়া সার্বয়ার 
ওপর আক্রমণ চালালে একে একে অপরাপর দেশেও যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। 
এইভাবেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছিল । 
প্রপম বিশ্বয।দ্ধর ব্যাপকতা ও ফলাফল £ 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এক ভয়াবহ রূপ গ্রহণ করেছিল ॥ চার বছর দ্ছায়ী এই 
বিশ্বযুদ্ধে হাজার হাজার লোক মৃত্যু মুখে পতিত হয় এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ 
আহত বা পঙ্গ; হয়ে পড়ে । এমন ধ্বংসলীলা,ইাতিপ্‌বে আর কোন যুদ্ধেই 
লক্ষ্য করা যায়ান । সেইজন্য প্রথম [িশ্বষঃগ্ধকে প্রথম সর্বাত্মক যুদ্ধ বলা 

. হয়ে থকে। : 

গ্রথম বিশ্বযুদ্ধ পৃথিবীর ইতিহাসে এক গুরুত্বপূ্ণ ঘটনা । এই যুদ্ধের 
ফলে একদিকে যেমন বিশ্ববাসী যুদ্ধের আতঙ্ক সম্পর্কে সচেতন হয়েছিল 
অন্যদিকে শান্তিপনর্ণ উপায়ে বিরোধ মীমাংসার জন্যও মানুষ উদগ্রীব হয়ে 
উঠোঁছল এবং যা থেকে জন্ম নিয়েছিল আন্তর্জাতিক শান্তিসংদ্থা “লীগ অব 
নেশানস' । 

প্রথম বিদ্বযুদ্ধের ফলে ইউরোপ অস্টিয়া, হাজেরা, জার্মান প্রভাত সাম্রাজ্যের 
পতন ঘটোছিল। এইসব সাম্রাজ্য অবলংপ্তির সঙ্গে সঙ্গে জন্ম নিয়েছিল অনেক- 


গুলো ছোট ছোট দেশ। এইসব ছোট ছোট দেশ জন্মলাভ করায় জয় হয়োছিল 


১১৬ বর্তমান যুগের ইতিবৃত্ত 


জাতীয়তাবাদের । পরাধীন 'বাভন্ন দেশের জাতীয়তাবাদী আশা-আকাক্ক্ষা, 
পদুরণে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এক গুরুত্বপ:ণ” ভামকা গ্রহণ করোছিল। 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরব্তর্নকালে বিভিন্ন দেশ আন্তজাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে 
পরস্পর বোঝা-পড়া করতে চাইলেও বিশ্বযুদ্ধ পারসমা'্তিতে স্বাক্ষরিত শান্তি- 
চুন্তিতে কতকগুলো গুরূতর রুটি থাকার ফলে তা সম্ভব হয়নি। বরণ প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধ অপর একটি বিশবযু্ধের পথ প্রশস্ত করেছিল । 
বিশ্বযুদ্ধে ভারতের সহযো?গতার কারণ ঃ 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে িত্রপক্ষের অন্যতম অংশীদার ছিল বৃটেন। তাই এই 
যুদ্ধে ব্‌টেনের সঙ্গে ব্রিটিশ শাসিত ভারতও জাঁড়য়ে পড়ল। ভারতীয় সম্পদ ও 
জনবল ব্যবহৃত হল যথেচ্ছভাবে । বার লক্ষেরও বেশ ভারতীয় সৈন্য অংশগ্রহণ 
করে এই যুগ্ধে। যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মিত্রপক্ষ এবং বৃটেন এই প্রচার 
চালায় যে মুক্তি নিয়ে আসাই তাদের লক্ষ্য । এই প্রচার ভারতায় নেতাদেরও 
প্রভাবিত করে। তাঁরা ভাবলেন এই সময় বূটেনকে বিপন্ন করা ঠিক হবে না। 
এছাড়া প্রথমদিকে ভারতীয় নেতাদের বূটেনকে সমর্থন ও সাহায্যের পিছনে 
একটি রাজনৈতিক আশাও ছিল। তাঁরা ভেবেছিলেন যুদ্ধে বূটেনকে সমর্থন 
জানালে ইংরেজরা এদেশে রাজনৈতিক সংস্কার করবে। গা্ধাজি নিজেই উদ্যোগ 
নিয়েছিলেন যাতে ভারতায়রা সৈন্যবাহিনগতে যোগ দেয়। তাঁর আশা ছিল 
ইংরেজরা এই সহযোগিতার পাঁরবর্তে ভারতে স্বরাজের দাবী মেনে নেবে । 


অর্থনৈতিক দ;দর্শা ও জনসাধারণের অসন্তোষ £ 
প্রথমদিকে সমর্থন জানালেও শীঘ্রই আশাভঙ্গ হল। ভারতগয় নেতৃবর্গ 
উপলব্ধি করলেন তাঁদের সমর্থনের পাঁরবতে* ইংরেজরা বিশেষ ছুই দেবে না । 
যুদ্ধের অর্থ নোতক কুফলও ইতিমধ্যে স্পন্ট হতে শুরু করেছে। জিনিসপত্রের 
বিশেষতঃ খাদ্যদ্রব্যের দাম বেড়েছে প্রচণ্ড গাঁততে । এতে জীবনযাত্রা নিবহি করা 
সাধারণ মানুষের পক্ষে খুব কণ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। যুষ্ধের প্রথমদিকে ভারতীয় 
শিজ্পপাতিরা কিছুটা লাভ করেছিলেন বিন্তু শেষের দিকে তাও বন্ধ হল । 
শ্রমকদের মজ;রী একদমই বদ্ধ পায়নি । উপরন্তু যুপ্ধের শেষের দিকে 
কাজের সুযোগও গেল একদম কমে। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা হল কৃষকদের, 
কেননা একদিকে খাজনা ও কর বাজ্ধ অন্যদেকে জিনিসপত্রের আকাশছোঁয়া দাম 
তাদের জীবন দৃর্বিসহ করে তুলল । এর ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে তার 
অসন্তোষ দেখা দিতে থাকল। 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ১১৭ 


ভারতে ও ভারতের বাইরে বিপ্লবীদের কার্যকলাপ £ 

বিশ্বযুদ্ধ চলার সময়ে ভারতীয় 'িপ্রবীরা দেশের মধ্যে ও বিদেশে সংগ্রামের 
যে প্রচেষ্টা চালান ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য । এই 
পায়ের বিপ্রবপ্রচেষ্টা ছিল আরও পারকল্পিত। বিষ্লবীরা ভারতের বাইরে 
থেকে অস্ত্র আমদানি করে এদেশে সশস্ত্র সংগ্রামের পরিকল্পনা করেন! এমনকি 
সৈন্যবাহিনীকে বিদ্রোহে টেনে আনতে তাঁরা সচেষ্ট হন। ভারতের বাইরে 
বিপ্লবাঁদের কার্যক্রম ছিল বিদেশে ভারতীয়দের নিয়ে সংগঠন গড়ে তুলে অস্ত্র ও 
অর্থ সংগ্রহ করে স্বদেশে বিপ্লব প্রচেষ্টাকে শান্তশালীকরা। ইউরোপ, আমেরিকা, 
অধাপ্রাচ্য ও দক্ষিণ-প্‌ব“ এশিয়ায় বেশ কয়েকটি কেন্দ্র গড়ে ওঠে। প্রথমে লণ্ডনে 
সংগঠন গড়ে ওঠে । িম্তু বিপ্লব সাভারকার গ্রেস্তার হলে বিশ্লবীরা বিভিন্ন 
জায়গায় ছাঁড়য়ে পড়েন। জার্মানীর বাঁলনে প্রতিষ্ঠিত হয় একটি কেন্দ্র । 
বি’লবারা বৃটেন-জামণান অন্তদ্ন্ছের সুযোগ নিতে চেয়োছলেন। এখান. থেকে 
ভারতীয় যুষ্ধবন্দী এবং বিদেশে থাকা ভারতীয় সৈন্যদের দলে টানার চেষ্টা 
হয়। কাবুলে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ অস্থায়ী জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। 
আমেরিকায় ভারতাঁয় বিপ্লবের নেতৃত্ব দেন পাঞ্জাবের বিপ্লব আন্দোলনের 
অন্যতম নেতা হরদয়াল। প্রতিষ্ঠিত হয় গদর পার্ট*। পাঞ্জাবীদের অনেকে 
দেশে ফিরে বাংলার বিঞ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। রাসাবহারী বসু 
পাঞ্জাব ও বাংলার বিপ্লবীদের মধ্যে যোগাযোগ দ্থাপন করেন। সমগ্র উত্তর 
ভারতে বিষ্লব সংগঠিত করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতার ফলে 
এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। অনেকে ধরা পড়লেন এবং ফাঁসিতে প্রাণ দিলেন। 
রাসবিহারা বন্গ পরে জাপানে পালিয়ে যান । 


বাংলায় যতীন্দ্ৰনাথ মুখাজাঁ, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য“, ডাঁঃ যদুগোপাল প্রভৃতি 
বিপ্লবীদের পরিকল্পনা ছিল জার্মানির কাছ থেকে অন্তর নিয়ে সশস্ত সংগ্রাম 
চালান। জার্মান থেকে দঃ জাহাজ অস্ত্র আমদানির ব্যবস্থা হয়। কিন্তু এই 
প্রচেষ্টার কথা ফাঁস হয়ে যায়। বাঘা যতাঁন বালেশ্বরের বুঁড়িবালাম নদীর 
তারে চারসঙ্গীসহ বীরের মত যুদ্ধ করে প্রাণ বিসর্জ‘ন দেন। 
হোম-রুল আন্দোলন £ 

তিলক নির্বাসনদণড থেকে ফিরে আসার পর পুনরায় রাজনীতিতে সক্রিয় 
ভাবে যোগ দিলেন। স্বরাজের দাবী জোরদার হয়ে ওঠে । ইতিমধ্যে ভারত- 
হিতোষণী আন বেসান্ত আয়ালঠাণ্ডবাসীদের অনুসরণ করে হোম-রুল 


১১৮ বর্তমান যুগের হীতবৃত্ত 


বাস্বরাজ আন্দোলন শুরু করেন। তিলক ও তাঁর হোম-রুল লীগ যোগ 

' দিল এই আন্দোলনে ৷ তিলকের সহজ সরল বন্তৃতায় ও তীক্ষ প্রবন্ধের 
মাধ্যমে ও আযান বেসান্তের চেষ্টায় সারা ভারত জুড়ে হোম-রুল আন্দোলন 
ছাড়িয়ে পড়ল । যুদ্ধের ফলে সাধারণ মানুষের দুঞখ-দ্দশা বৃদ্ধি পেয়েছিল ৷ 
ফলে সহজেই এই আন্দোলন জনপ্রিয়তা অন করল। মেয়েরাও যোগ দিল 
এই আন্দোলনে ৷ সরকার শুরু করল নির্যাতন ৷ হকিম্তু তাতে আন্দোলন 
স্তিমিত না হয়ে আরও ছড়িয়ে পড়ল । কংগ্রেস ও মুসলিম লগ এই 
আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে এল ৷ 


লক্ষেন৷ চুক্তি £ 

হোম-রুল আন্দোলন দেশের মানুষের মধ্যে এক নতুন আবেগ সৃষ্ট করে। 
১৯১৬ সালে লক্ষে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় তাতে কংগ্রেসের নরমপন্থী 
এবং চরমপন্থী সকলেই যোগ দেন। মন্সালম লীগের মধ্যেও এক নতুন 
নেতৃত্বের উদ্ভব হয় যাঁরা ইংরেজদের 'বিরদুষ্ধে আম্বোলনের জন্য কংগ্রেসের 
সঙ্গে সহযোগিতা করতে উদ্যোগী হন। সরকারী ?নষণতনের ফলে তাঁদের এই 
আগ্রহ আরও বদ্ধ হয় । লক্ষেনী-এ ঠিক এই সময়ই মুসালম লীগের অধিবেশন, 
চলছিল। কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে যে চান্ত হয় তা লক্ষে চুক্তি নামে খ্যাত। 
হিন্দু-মুসলমান এঁক্য প্রতিষ্ঠা করে হন্দ:-মুসলমানদের মধ্যে যে গুরুতর 
রাজনৈতিক মতভেদ দেখা "দিয়েছিল তার একটা আপস-রফা হয়। ‘লগ 
কংগ্রেসের দ্বায়ত্ব শাসনের দাবী সমর্থন করে এবং কংগ্রেস লীগের পৃথক 
নৃবণচনের দাবী সমর্থন করে। এছাড়া লক্ষেনী-এ কংগ্রেস ভারতের ভাবী 
শাসনতন্ত্র নিয়ে যে প্রস্তাব গ্রহণ করে লীগ তা সমর্থন করে এবং সরকারের 
কাছে তা পেশ করা হয়। 


রাওলাট বিল ও জািয়ানওয়ালাবাগ ৪ 

জাতীয় আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সরকারী দমননশীতর 
তাঁৱতাও বৃদ্ধি পেল । ১৯০৫ থেকে ১৯১৮ সালের মধ্যে বি্লবী আন্দোলনের 
পর্যালোচনা করে রাওলাট কমিটি যে রিপোর্ট পেশ করেন তার উপর 'ভীত্ত করে 
'রাওলাট আইন তৈরঁ করা হল । ব্যন্তি-্বাধীনতাকে ধংস করার ব্যবদ্থা করা 
হল। এই আইনে বিনা বিচারে আটক করা যেত এবং সম্পাত্ত বাজেয়াপ্ত করা 
হত। [বিশেষ বিচারে দণ্ডও দেওয়া যেত। এই রায়ের উপর কোন আপাঁল করা 


প্রথম 'বশ্বযুষ্ধ ১১৪ 


চলত না । সারা দেশে অসন্তোষের আগুন জহলে উঠল ৷ সমগ্র দেশে হরতাল 
পালিত হল। পুলিশের গুলিতে অনেকে হতাহত হলেন। 

এই তাঁর প্রাতবাদ ও সরকারী 'নযাত্িনের মধ্যে ঘটল জালয়ানওয়ালাবাগের 
নৃশংস হত্যাকাণ্ড । গভন“র ও'ডায়ারের অত্যাচারের প্রাঁতবাদে সারা পাঞ্জাবে 
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চা 


জালিয়ানওয়ালাবাগের ববর হত্যাকাণ্ড 

অসন্তোষ তৱ হয়ে উঠোঁছল। দই নেতা ডাঃ সত্যপাল ও ডঃ সৈফহাদ্দন 
কিচল গ্রেপ্তার হলে অবস্থা চরমে ওঠে । সারা পাঞ্জাবে আতঙ্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে 
জেনারেল ও ডায়ার জালিয়ানওয়ালাবাগ নামক উদ্যানে সমবেত প্রতিবাদী 
দনিরস্ত জনতার উপর নৃশংসভাবে গল চালিয়ে হাজার হাজার নরনারীকে 
হতাহত করে। প্রাণদণ্ড, গ্রেপ্তার, বেত্রাঘাত, খাঁচার মধ্যে বন্দী করে রাখা, 
সম্পাত্ত লুণ্ঠন প্রভাতি অমানুষিক অত্যাচার চলল অব্যাহতভাবে । এই নির্মম 
হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রফাদ্দ্রনাথ “নাইট? উপাধি ত্যাগ করলেন । গাদ্ধীজ 
এগিয়ে এলেন প্রাতবাদের পুরোভাগে ৷ 
মণ্টফোড€ সংস্কার প্রস্তাব £ 

ভারতকে আঁবলম্রে পর্ণ স্বায়ত্তশাসনের আধকার এবং শাসন সংস্কারের 
ক্ষেত্রে কংগ্রেস-লীগের যডন্ত পাঁরক্পনার দাবি সম্পর্কে মণ্টেগ্‌চেমসফোড? 
সংস্কারের খসড়া প্রচ্তাব প্রকাশ করা হল। কেন্দ্রে কোন দায়িত্বশীল মন্তি- 
সভার প্রস্তাব থাকল না। স্বভাবতঃইবড়লাটের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত রাখার 
ব্যবস্থাই রইল। কেন্দ্রে দই বক্ষাশিষ্ট আইনসভার নিয়কক্ষে ছটা 
দার বাবন্থা হলেও ভোটাধিকার সাঁমিত রইল। পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা 


১২০ বত'মান যুগের ইতিবৃত্ত 


মেনে নেওয়া 'হল। প্রদেশে দ্বৈত শাসন চাল; করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভাত কম 
গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ে কিছু আঁধকার দেওয়া হল। অর্থাৎ সংস্কার প্রস্তাবে 
আসল অর্থনৈতিক এবং আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতার মূল 'বিষয়গুিই রইল 
ইংরেজ প্রশাসকদের হাতে । বোকা গেল ভারেতে স্বরাজের দাবী মেনে নিয়ে 
শাসন-সংস্কারে ইংরেজরা সম্পূর্ণ অনিচ্ছ্ক॥ 
মুসলমান জনসাধারণের অসন্তোষ ঃ 
ভারতের মুসাঁলম জনসাধারণের মধ্যেও অসন্তোষের তগব্রতা বাদ্ধ পায়। 
মুসলিম লাগে যে নতুন তরুণ নেতৃত্বের উদ্ভব হয়, যাঁরা বৃটিশ শাসনের সঙ্গে 
সমঝোতায় বিশ্বাস ছিলেন না। লক্ষে চুন্তির ফলে মুসালম নেতৃত্বের অনেকেই 
জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতে থাকেন । যুদ্ধের অর্থনৈতিক 
সঙ্কটের বোঝা মুসলিম জনসাধারণকেও বহন করতে হয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের 
পর তুরস্কের প্রতি মিত্রশন্তি এবং বৃটেনের আচরণে মুসলিম জনসাধারণের মনে 
তীব্র বৃটিশ বিরোধী এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চেতনা বৃদ্ধি পায়। মুসলিম 
জনসাধারণ তুরস্কের খাঁলফাকে দেখতেন তাঁদের ধর্মগুরু হিসাবে । তুরস্কের 
সম্মান ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে প্রাতবাদে শুরু হয় খেলাফৎ আম্দোলন। 
অসহযোগ আন্দোলনের [ভিত্তির প্রস্ততি £ 
এই ভাবে প্রথম বি*্বযুষ্ধকালগন ও তারপরের ঘটনা প্রবাহের ফলে যে 
পটভাম সষ্টিহয় সেই পটভূমিতে গাম্ধণীজরউথান জাতীয়তাবাদী সংগ্রামেএক 
নতুন যুগের সুচনা করে । অসহযোগ আন্দোলনের "ভীত প্রদ্তুত হয়ে ওঠে । 
ব্যাপক ম.ল্য-বাম্ধর ফলে জনসাধারণের জীবনযাত্রা দববসহ হয়ে উঠোছল। 
ভারতীয় শিজ্পাবকাশের আশাও ধ্ণীলস্যাং হল। ক্ম‘সংদ্থানের অভাব দেখা 
দিল এবং ভারতীয় {শিল্পেরও সংকট উপা্িত হল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও আশা 
ভঙ্গ হল। যুদ্ধের শেষে অন্যান্য সস্রাজ্যবাদী শান্তরমতই ব:টিশরা উপাঁনবেশিক 
শাসন সমাগত করবার কোনো আগ্রহ দেখাল না। মণ্টেগুচেমসফোডে'র শাসন 
সংগকার ভারতীয় জাতীয়তাবাদীঁদের কোনো আশাই পণ“ করল না। 
গ্রহণের অযোগ্য এই প্রস্ভাব বৃটিশ সরকার বিরোধশ মনোভাব বৃদ্ধি করল। 
রাওলাট বিল ও জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড জাতীয়তাবাদের আবেগকে 
চূড়ান্ত পরাঁয়েপেশছে দেয়। খেলাফংপ্রশ্নে মুসালম জনসাধারণের বাটশাবরোধী 
মনোভাব বৃদ্ধি পায়। এছাড়া বাহির্বিশ্বের ঘটনাবলী ব্যাপকভাবে ভারতীয় 
জনমানসকে প্রভাবিত করে। রুশ বিপ্লবের সাফল্য বৃটিশ শাসনে নিপীড়িত 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ১২১ 


ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ এবং বাগ্ধজীবিদের মনে এক নুতন প্রেরণার 
সৃষ্টি করে। আয়ারল্যান্ডে ব্রাটশদমন নীতি ভারতীয়দের কাছে ব্রিটিশ শাসনের 
নৃশংস দিকটিই তুলে ধরল । জগলুল পাশার নেতৃত্বে মিশরের গণ অভ্যুত্থান, 
কামাল পাশার নেতৃত্বে তুরস্কের স্বাধীনতা রক্ষার প্রচেষ্টা এবং চীনের ৪ঠা মে-র 
আন্দোলন ভারতীয় জনসাধারণকে প্রচণ্ডভাবে. প্রভাবিত করে। এই 
পারাস্থিতিতে বিক্ষুব্ধ ভারতীয় জনসাধারণ অপেক্ষা করছিলেন এমন এক নেতৃত্ব 
ও আন্দোলনের যা তাঁদের জাতীয়তাবাদী আবেগকে সংহত করে এক নতুন পথে 


পাঁরচালিত করবে । 


গাম্বী?জর উত্থান $ 

দক্ষিণ আঁফকায় বণশীবন্বেষের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গাম্ধীজ যে দর্শন 
গড়ে তুলেছিলেন তা হল সত্যাগ্রহ । এই সত্যাগ্রহের মূল র্ভাত্ত ছিল দুটি, সত্য 
এবং আঁহংসা। গাম্ধীজর সহজ সরল জীবন ধারক মনোভাব সাধারণ ভারতীয় 
জনগণের মধ্যে তাঁর প্রভাব খুব তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায়। কায়িক শ্রম এবং 
চরকার উপর গুরুত্ব দিয়ে তিনি স্বদেশীকে জোরদার করে তোলেন। যখন 
বিভিন্ন ভারতীয় নেতৃবর্গ মণ্টেগ্‌ঁচেমসফোড+ শাসন সংগ্কার সম্পকিতি 
আলোচনায় ব্যস্ত তখন তান চম্পারণে এবং গুজরাটের কইরা জেলায় 
কৃষকদের দাবী-দাওয়া নিয়ে আন্দোলনে নামলেন । আমেদাবাদে--শ্রমকদের 
আন্দোলনেও নেতৃত্ব দিলেন তানি । সাধারণ কৃষক ও শ্রমিকদের এই আন্দোলনে 
তার প্রধান হাতিয়ার হল সত্যাগ্রহ। এই সত্যাগ্রহের মাধ্যমেই জাতীয়তাবাদী 
আন্দোলনের বৃহত্তম জনসাধারণের অংশ গ্রহণের পথ প্রশস্ত হল এবং জাতীয় 
আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি পেল। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের ঘটনা 
গান্ধীজকে ভারতীয় জনগণের সংগ্রামে পুরোভাগে নিয়ে এল | খেলাফৎ 
আন্দোলনের মধ্যে তানি হিন্দ: মুসলিম এক্যের সম্ভাবনা বৃদ্ধির সুযোগ 
দেখলেন ৷ এই খেলাফং আন্দোলন গান্ধীর উত্থানকে আরো জুদ্‌ঢ করল । 
খেলাফতের দাবশী মেনে না নেওয়ায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুর? করার সিদ্ধান্ত 
{নলেন। এই আন্দোলনের সমর্থনে গান্ধী কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দকে সমবেত 
ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে শুর হল গান্ধী যুগ । 


করলেন । 


১৩ | রুশ বিপ্লব 


রূশ বিপ্লবের কারণ £ 

১৯১৯ গ্রাস্টাব্দে রাশিয়ায় যে বিপ্লবান্দোলন অনুষ্ঠিত হয় তার ফলে 
সেখানে জার শাসিত রাজত্বের অবসান ঘটে।. স্বৈরাচারী জার শাসিত রাশিয়ার 
অঞ্থনোতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যেই রুশ বিপ্লবের কারণ নিহিত ছিল। _ 

১৬৮৮ খীপ্টাব্দে ইংলণ্ডে নিয়মতান্ত্িক রাজতন্থ প্রাতষ্ঠিত হয়েছে। অর্থাৎ 
রাজা সেখানে তাঁর কতৃত্ব হারয়েছিলেন। জনগ্রাতানাধদের নিয়ে গঠিত 
পার্লামেণ্ট শাসন সংক্রান্ত সব ব্যাপারে সরেসবণ হয়ে উঠোছল। অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে ফরাসী বপ্রব অনুষ্ঠিত হওয়ার পরে বিশেষতঃ পরবত্গ শতাব্দীতে 
ইউরোপের স্ববন্ধ উদারনৈতিক্ষ আন্দোলনের ঢেউ আঘাত করতে থাকে । যার 
ফলে উনবিংশ শতান্দীতে গণতান্ত্রিক শন্তির সাফল্য স:চিত হয়। কিন্তু 
রাশরাতে বিংশ শতাব্দীর গোড়াতেও দবৈরাচারণ শাসনব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত 
ছিল। 

রাশিয়ার জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার এমন কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন 
করেছিলেন যার ফলে সেখানে মধ্যযুগীয় সামন্তপ্রথার অবশিষ্টাংশ বিলুপ্ত হয় । 
ভুমিদাসরা সেখানে স্বাধীন নাগাঁরকে পাঁরণত হয়। তাছাড়া তানি “জোমস্টাভো? 
নামে দ্থানায প্রতিনিধি সভাগযালকে শাসন সংক্রান্ত কোন কোন বিষয়ে ক্ষমতা 
দিয়ে প্রচলিত শাসনব্যবদ্থাকে আধুনিকীকরণের চেষ্টা করোছলেন। কিন্তু 
পরব রুশ সম্রাটদের আমলে আবার রাশিয়ার অবস্থা পরু্ববৎ হয়ে পড়ে। 

দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডাযের পরবর্তাঁকালে, যেসব জারেরা রাশিয়ার সিংহাসনে 
আরোহণ করোঁছলেন তাঁরা তাঁদের স্বৈরাচারী শাসন অক্ষ রাখতে প্রয়োজনায় 
সব রকমের ব্যবন্থা নিয়েছিলেন। এদিকে কিন্তু জনসাধারণের দুঃখ-দুশা 
ক্রমাগত বেড়েই চলেছিল। সম্রাট দ্বিতীয় আলেকজান্ডার ভূমিদাসের ব্যক্তিগত 
স্বাধীনতা ও জমির মালিকানা স্বন্থ প্রদান করেছিলেন। কি 
অবস্থার তেমন উন্নতসাধন সম্ভবপর হয়নি। তাছাড়া পুরাতন পদ্ধাততে 
কৃষিকাজ করবার ফলে কৃষপ্রধান রাশিয়ার অর্থনোতক ক্ষেত্রে অনন্ত রয়ে 
গিয়েছিল এবং জনসাধারণের দারিদ্র ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। > 

রাশিয়ার বিপ্লবান্দোলন কোন আকাঁস্মক ঘটনা নয়, দাঁ্ঘ“দন ধরে তার 
প্রচ্তুতি কোন-না-কোন ভাবে চলাছল। উনাবংশ শতাব্দীর িতায়ার্ধে কার্ল 


তু তাতে কৃষকদের 
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মাক্স, বাকুনিন প্রমুখের আদর্শে প্রভাবিত সংস্কারপদ্থীরা নানা করসসচী 
গ্রহণ করোছল॥ জারতদ্বের অত্যাচারের সম্মুখে এইসব সংস্কারপন্থী দল 
তেমন সুবিধা করতে পারেনি । তবে দ্বিতীয় ?নিকোলাসের মন্ত্রণাদাতা 
রাস্পরটিনকে হত্যা করে সম্তাসবাদণীরা জারতন্তের বির:দ্ধে তাদের দবক্ষোভ 
জানিয়োছিল । 

রাশিয়ার শ্রামকদের অবস্থা ছিল খুবই খারাপ । জারের সরকার শ্রীমকদের 
উন্নীত সাধনের কোন প্রয়োজনীয়তা উপলদ্ধি করেননি ৷ বিদেশী ?শল্পপাঁতদের 
প্রাতান্চঠত শিক্প-প্রাভষ্ঠানে রাশিয়ার শ্রমিকদের নানা প্রাতিকুল অবচ্থার মধ্যে 
কাজ করতে হত। শ্রামকদের যেমন কলকারখানার অপ্বাস্থ্যকর পারবেশের মধ্যে 
কাজ করতে হত তেমন তাদের মজুরি ছিল কম! এতে শ্রমিকের অসন্তোষ এক 
চরম পর্যায়ে পেৌশীছেছিল। 

দেশের সর্বত্র যখন জারতন্জের বিরুদ্ধে চরম অসন্তোষ দেখা য়েছে সেই 
সময় প্রথম বিদ্বষুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয় হয় ॥ ১৯১৪ এগস্টাষ্বে ট্যানেসবার্গের 
যুণ্ধে জামনি সেনাপাঁত হিস্ডেসবার্গ-এর কাছে রাশিয়া সম্পূর্ণভাবে পরাজিত 
হওয়ায় জারতন্যের দুর্বলতা জনসাধারণের কাছে আরও স্পণ্ট হয়ে ওঠে। প্রথম 
ধবদ্বযুষ্ধে পরাজিত রাশিয়ার অনেকগুলি প্রদেশও হস্তচ্যুত হয়েছিল এই সব 
কারণে জারতন্বের প্রাত মানুষের বিক্ষোভ ধ্যাত হতে লাগল। রাশিয়ার 
বপ্রবাীরা নতুন উৎসাহে জারের বরুষ্ধে আন্দোলনে নেমে পড়ে ॥ 

১১১৭ প্রাস্টান্দে এক শ্রমিক ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে রাশিয়ার বিপ্রবান্দোলন 
অননষ্ঠত হয়। জার সরকার এই ধর্মঘট দমন করতে পারেননি ৷ উপরন্তু 
জারের সৈন্যবাহিনী শ্রামক ও অন্যান্য বিপ্লবীদের প্রতি সহান:ভুতি সম্পন্ন 
ছিল । ফলে জার দ্বিতীয় ?নকোলাসজাতী প্রাতিনিধি-সভার হাতে ক্ষমতা তুলে 
দদয়ে পদত্যাগ করেন। প্রাতানাধ সভা সঙ্গে সঙ্গে এক অন্ছায় সরকার ঘোষণা 
করে । এইভাবেই স্বৈরাচারী জারতম্ত্রের পতন ঘটেছিল (মার্চ, ১৯১৭ )। 


রুশ- বিপ্লবের অগ্রগাঁত £ 

মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত বিপ্রবের মাধ্যমে রাশিয়া একটি প্রজাতাম্ত্িক রাষ্ট্র 
হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল ৷ এই সরকার যেসব শাসন-সংসকারের প্রবর্তন 
করেছিল তা বিপ্লবীদের মনঃপন্ত হয়নি। এই সময় লেনিনের নেতৃত্বে শ্রমক ও 
কৃষকরা সংগঠিত হতে থাকে। এইসব সংগঠন “সোভিয়েত” নামে আঁভাঁহত হয়। 


১২9 বতমান যুগের ইতিবৃত্ত 


প্রজাতান্ত্রক: সরকারের ব্যর্থতায় রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন 
ত্বনান্বিত হয়োছল। সমাঙ্তান্ত্রিকদের মধ্য ইাতপুবেই দ:টি উপদলের সান্ট 
হয়েছে। কেরেনাস্কার নেতৃত্বে নেনশেভিকরা' যে কমপম্থায় বিশ্বাসী. ছিল 
লেনিনের নেতৃত্বাধীন বিলশোভিকরা, 
তা বিশ্বাস করতেন না। যাই হোক, 
শেষ পযন্ত বলশোভকরা ১১১৭ 
খাপ্টান্দেরএইনভেব্লর ₹ ঈরেনস্কর 
স+কারকে উচ্ছে করে ক্ষমতা দখল 
করে নেয়। এইভাবে রাশিরার 
সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাফল্য লাভ 
করেছিল । রর 
রাশিয়ারনব-প্রাতান্ঠিতবলশোভক লোনন 


সরকার নানা গুরুতর সনস্যার সমুখীন হয়োছল । বলশোভক নেতা লোনন 
এই সব সমস্যার যথাযোগ্য সমাধান কবে প্রাতভার পারিচনন দিয়োছলেন। 
প্রথমেই তান জানণানর সঙ্গে বেপ্ট ন১ভপ্ক-এর সন্ধির দারা শান্ত গ্থাপন 
করেন। তারপরে তান আভ্যন্তরীণ পহনগঠনের কাজে তৎপর হন। 


ইউরোপ ও বরে রুহশশবস্লবের প্রগাৰ £ 


অষ্টাদশ শতাব্দীতে অনঃা'্ঠত ফরাসী বিপ্লব যেমন পাথবীব্যাপী এক 
নিদারুণ প্রভাব বিস্তার করেছিল তেনাঁ 


ন বিংশ শতাব্দীতে অনষ্ঠত রুশ 
বিপ্লব প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পাঁথবীর সবর এক গণ্রদত্বপূ্ণ প্রভাব বিস্তার 
করেছিল । 


১৯১৭ থাঁপ্টাব্দে বিপ্লবের ফলে রাশিয়ার সমাজতদ্ত জয়লাভ করোছল। এই 
বিপ্লধের মাধানে শ্রমিক, কৃষক ও সাধারণ মান[ষের যে মুক্তির বাণী ধ্বানত 
হয়োছিল তা বিশ্বের সর্বত্র গভীর প্রভার বিদ্তার করোছল। 

সমানতান্ক রাশিয়া ঘোষণা করেছিল যে, পৃথিবার সবন্ত মীন্তকামণ 
মানুষের পাশে রাশিয়া দাঁড়াবে, তাদের সবতোভাবে সমর্থন করবে। বলা 
বাহ;লা' এই বিপ্লব উপনিবোশক সা্রাঙ্গাবাদে জর্জণরত বিভিন্ন জাতিসমূহের 
মনে আশার সার করোছল, সামা জাবাদী শান্তর বিরদ্ধে আন্দোলনে উৎসাহিত 
বর্ধোছল। এই প্রধঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন- 
কারীদের উপরওরশ সবাজতাম্ত্রক বিপ্রবপ্রভাব বিদ্তার করোছল। জওহরলাল 
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৫ 


নেহরু, অ্ুুভাসচন্দ্র বস্থু প্রমুখ জাতঈয় নেতা সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার আদশে 
গ্রভনরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন । 

রুশ-বিপ্রবের পর বতাঁকালে আন্তজণ1তক ভিত্তিতে সাম্যবাদের প্রচার প্রসার 

ঘটানোর জন্য “তৃতীয় আন্তণ1তিক সংস্থা গঠিত হয়। এই সংস্থার মাধ্যমে 

বিভন্ন দেশে সাম্যবাদ প্রচারিত হতে থাকে। 'দিতীয় বিশবযুণ্ধোত্তরকালে 
জামণনি ফ্রাম্স, ইতালি, চীন প্রভূত দেশে সাম্যবাদের প্রসার বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । এইসব দেশে যে সাম্যবাদী কিপ্লবাস্দৌলন সাফল্যলাভ করেছিল 
তা নয় ; তবে চাঁন দেশে মও-সে-তুংএর নেতৃত্বে ১৯৪৯ সালে সমাভতচ্ত 
প্রাতষ্ঠা লাভ করে। 

প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে একমাত্র রাশিয়া ব্যতীত অপর কোন 
দেশেই সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তা সত্বেও একথা অনস্বীকায যে রাশিয়ার 
সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পথবগর সর্বত্র সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে জোরদার করে 
তুলেছিল । দ্বিতীয় বিশ্যুদ্ধোত্তকালে অবশ্য এই আশ্দোলন ইউরোপ এবং 
এশিয়ার বেশ কয়েকটি. দেশে সাফল্য লাভ করেছে। 


j ২ & ইউরোপ (১৯১৯-১৯৪৯ 


প্যাঁরসের শান্ত সম্মেলন (১৯১১ প্রাঃ ) 

১৯১১ খ্রাঁন্টাব্দে প্যারিসের শান্তি-সম্মেলনের দ্বারা প্রথম বিদ্বয্ধের 
অবসান ঘটোছিল। ভিয়েনা সম্মেলনে যেমন ইউরোপের (বাভিন্ন দেশের 
রাষ্ট্রপ্রধানরা সমেবেত হলেওচারটি প্রধান শান্তি যথাঃ আশ্টিয়া, রাশিয়া, প্রাশিয়া . 
ও ইংলণ্ডের প্রাধান্য ছিল, তেমনি প্যারসের শাস্তি সম্মেলনে "বিশ্বের বিভিন্ন 
দেশের শ্রাঁতানাধরা সমবেত হলেও বিজ চারাট শন্তি_আমোরকা, ইংলণ্ড, 
ফ্রান্স ও ইতালির প্রাধান্য পাঁরলাক্ষত হয়। 


প্যারিসের শাস্তি সম্মেলনে সমবেত রাষ্টবগে'র প্রাতীনাঁধরা উচ্চ আদর্শের 
পরাকাষ্ঠা দেখাতে নট করেনান বটে, কিন্ত কার্যতঃ তাঁরা পরাজিত জামণাঁনর : 
প্রতি প্রাতশোধপরায়ণ মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন। একমাত্র ব্যাতক্রম ছিলেন 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্র রাষ্ট্রপাতি উদ্রো উইলসন। [তান সেই সম্মেলনে যে ‘চৌদ্দ 
দফা প্রস্তাব পেশ করেন তার মাধ্যমে তান চেয়েছিলেন ন্যায়, সততা ও 
ভাঁবষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে পরস্পর শান্ত স্বাক্ষর করে পাঁথবীতে শাস্তি 
বজায় রাখতে । এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারেষে,প্যারসেরশাস্তিসম্মেলনে 
স্বাক্ষারত বাভিন্ন চুঁন্ততে উইলসনের ণচৌন্ৰ দফা প্রচ্তাব’-এর প্রভাব লক্ষ্য করা 
যায়নি বটে কিন্তু 'লীগ অফ নৈশনস্‌ত নামে যে আন্তজাতিক সংস্থা চ্ছাপিত 
হয়োছল তার মাধ্যমে উইলসনের আদর্শবাদ আংশিকভাবে জয়যন্ত হরেছিল। 

প্যারিসের শাস্তি সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে পাঁচাট পৃথক পৃথক চুক্তি 
স্বাক্ষরিত হয়োছিল। এইগডল হ'ল ভাসণইয়ের সাশ্ধ, সেন্ট জামে ইন-এর চাকত, 
'নিউলির ছুক্তি, 'ট্রয়ানস ও সেভরের চুক্তি। 

চুক্তি সমূহের মধ্যে সবচেয়ে গণরুতবপুর্প ছল ভাসণইয়ের সশ্ধি । এই সান্ধি 
গ্বাক্ষীরত হয়েছিল পরাজিত জার্মানি ও সিত্রশান্তবগের মধ্যে । এই সাম্খর 
শর্তানুসারে জার্মানি ফ্রাম্সকে আলসেস্‌ ও লোরেস ফিরিয়ে দেয় । তাছাড়া 
জামণান লোরেসনেট ইউপেন ও মেমোঁড বেলাজয়ামে এবং বাল্টিক সাগরের 
তাঁরে অবান্থিত মেমেলে বন্দর 'মশান্তবর্গের ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দিতে বাধ্য 


টি 
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হয় । জাম্দীনর উপানবেশগহীল আন্তর্জাতিক রক্ষণাধানে স্থাপন করা হয়েছিল । 
তাছাড়া অপরাপর সামরিক ও অর্থনাতক শতাদির মাধ্যমে জামির সামারক 
শান্তকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং তার ওপর এক বিরাট ক্ষাতপ্‌রণের বোঝা 
চাপিয়ে দেওয়া হয় । 

ভাসণই সম্ধির মূল উদ্দেশ্য ছিল জার্মানিকে চিরতরে পঙ্গু করে রাখা এবং 
জামণাঁন যাতে ভবিষ্যতে আবার আগ্রাসী ভূমিকায় অবতাণ“ হতে না পারে তার 
ব্যবস্থা করা। তাছাড়া জা্মমনিকে যুদ্ধ-স্‌ণ্টির অপরাধে অপর।ধা করে তার 
ওপর বিরাট শাস্তির বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়। স্বভাবতই জামণনির ওপর . 
প্রতশোধপরায়ণ মনোভাব গ্রহণ করবার দরুন বলা যেতে পারে যে, ভাই 
চুক্তির রচয়িতারা নিজেদের কুটনৈতিক দুরদশি'তার অভাবের পরিচয় দিয়ে- 
ছিলেন। জাম্ানর ওপর বলপ্‌বক কতকগুলি শর্ত চাপয়ে দেবার ফলে সে 
প্রথম থেকেই এগুলোর িরোগধতা করতে থাকে । এই বিরোধিতা থেকে শেষ 
পর্যন্ত জামণনরা ভার্সাই* সন্ধিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে মি শান্তিবর্গের 
ওপর প্রাতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠে । এই মনোভাব থেকেই জার্মান আবার 
আগ্রাসী নশীত অন;সরণ করতে উদ্যোগী হয় । " 


পরাজিত আন্ট্রার সঙ্গে মিত্রশান্তবর্গ স্বাক্ষর করে সেপ্টজামে ইন-এর 
নম্ধি। অপ্ট্িয়াকে সন্ধির শর্তানুসারে তার সাম্রাজ্যের অনেকখান অংশ 
ছেড়ে দিতে হয়েছিল । হাঞ্জেরীকে ট্রিয়ানন-এর সাম্ধর দ্বারা নমিরশ্বািবর্থের 
কাছে বেশ কিছু অঞ্চল হারাতে হয়োছল। অনুরূপভাবে নিউাঁল ও সেভরের 
চাঁক্জর ফলে যথাক্রমে বূলগেরিয়া ও তুরস্ককে অনেক জায়গা হারাতে হয়েছিল! 
এইভাবে প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে ইউরোপের মানচিত্র একরকম পুনগ্গণঠিত 
করা হয়েছিল বলা যেতে পারে । গবেকার পোল্যাণ্ড রাজ্য পদনর্গঠিত হয়। 
আবার অনেকগ্ীল নতুন রাজ্যও: আত্মপ্রকাশ করে; যেমন_-রুমানয়া, 
চেকোষ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া প্রভীতি। 


Ln 


ফ্যাঁসবাদের উদ্ভব £ 
প্যারসের শাস্তি সণ্মেলন ইতািবাসীর মনে হতাশার স্ন্ট করোঁছিল । 


ক্লাসের কাছ থেকে কাঁসকা, স্যাভয়, নিস প্রভৃতি ইতালির আঁবচ্ছেদ্য অংশগুাল 
ফেরত না পাওয়ার ফলে ইতালিবাসীঘের মনে এই ধারণার সৃষ্টি হয়োছল যে, 
ন ন্তব্ ইতালির আশা আকাশক্ষাকে সম্পূর্ণ অদ্বাকার করেছে। ইতালির 
স্বাথকে সম্পূর্ণ জলালাল দেওয়া হয়েছে! ইতিমধ্যে আবার প্রথম বিশ্বযুদ্ধের 
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ফলশ্রুুত হসাবে ইতালর সর্বত্র দেখা দেয় চরম দুরবস্থা । বেকারত্ব, দাবি 
ও মূল্যবৃদ্ধি দেশের সর্বত্র এক 
ভয়াবহ অবস্থার সল্ট করোছল । 
এই অবস্থার মধ্য দিয়েই ইতালিতে 
ফ্যাঁসবাদের সৃষ্ট হয় । 

বৌনটো মুসোলান নামে 
জনৈক ব্যক্তির নেতৃত্বে ইতালিতে 
ফ্যাঁসস্ট দল’ গাঠিত হয়েছিল । 
ইতিমধ্যে ইতালিতে সমাজতান্ত্রিক 
দলও গড়ে উঠোছল। ফ্যাঁসস্ট 
দল ও সমাজতাম্ক দলের মধ্যে 
তীব্র বিরোধিতা ছিল এবং এই র 
বিরোধিতা ক্রমে এক প্রকাশ্য মুসোলনী 
সংঘর্ষের রুপ গ্রহণ করে। শেষ পর্যন্ত ফ্যাসস্টরাই জয়ী হয়। সমাজতাঁ' | 
দল পরাজিত হবার ফলে ফ্যাসিপ্টদের ক্ষমতা নিঃসন্দেহে অন্কেন্ট্ 
গিয়েছিল। ক্রমে ফ্যাসিস্টরা তদানীন্তন ইতালীয় সরকারকে পদছাত 
ইতালির সরকার ক্ষমতা দখল করতেও সমর্থ হয় ॥ নেন 


|). ) মুসোলিনীর নেতৃত্বাধীন ফ্যাঁসস্ট দলের আভ্যন্তরীণ নীতির উদ্দেশ 
7৩ ী শাসন ব্যবস্থা চ্ছাপনের মাধ্যমে দেশের উন্নত সাধন করা । তাছ ৭ 
প্যারসের শান্ত-সম্মেলনে ইতালির প্রাত যে আঁবচার করা হয়েছে তার প্রতি. 
করাকে ফ্যাসিস্টরা তাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য বলে ঘোষণা করেছিল । 
উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ফ্যাসিস্ট দল চাইছিল মত্শান্তিবর্গের- কাছ ৫ 
ক্ষতিপ্‌রণ আদায় করতে এবং তাদের ওপর প্রাতশোধ গ্রহণ করতে। পররাণ _ 


ক্ষেত্রে ফ্যাঁসস্ট দলের আরও লক্ষ্য ছিল বিশ্বের সর্বত্র ইতালির উপনি 
গড়ে তোলা ৷ ঃ 


ফ্যাসিস্ট দল সরকারা ক্ষমতা দখল করবার পরে ইতালির আভ্যন্তর 
পুনরুজ্জীবনের জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল। অর্থনৈতিক ক উচ 
বিধানের জন্য নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে দাঘমেয়া্দী খাণ দেওয়া হ _ 
প্রয়োজনীয় জানিসপত্রের জন্য যাতে ইতালিকে পরমহখাপেক্ষী হয়ে না থাব 
হয়, সেইজন্য শিক্ষা ও কৃষি উৎপাদন সমানভাবে বাড়ানো হয়। কৃষি-সুম: 


ইউরোপ ( ১৯১৯-১৯১৩৯ ) ১২১ 


সমিতি, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি স্থাপন, বৈদেশিক বাণিজ্যপোত নিমণি প্রভৃতি অর্থনৈতিক 
উন্নতির কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ দিক । 
ফ্যাসিষ্টরা ইতালির জনসাধারণের মধ্যে আজ্ঞানুবার্ততা ও শৃ্খলাবৃদ্ধির 
জন্য সবন্ত প্রচারকা্‌” চালাতে থাকে। দেশে শাসনব্যবস্থাকে কেন্দ্রীভূত করে 
একক অধিনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়। ইতালিতে জন প্রতিনিধিসভা বজায় রাখা 
হ'ল বটে 'কচ্তু প্রকৃতপক্ষে তার কোন ক্ষমতাই থাকল না। এমনকি ফ্যাসিস্ট 
শাসনে ব্যক্তিস্বাধীনতাকেও খর্ব করা হয়। পররাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ইতালি এক 
জবরদস্ত নাতি অনুসরণ করে ইউরোপের সর্বতএক আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিলেন 
ফ্যাসিস্ট নেতা মুসোলিনি। ১৯৩৬ খ্রস্টাম্দে আবিসিনিয়ার রাজাকে পরাজিত 
‘করে মুসো?লিনি তা দখল করে নেন। ইতিমধ্যে জাম“নিতে নাৎসীবাদ নামে 
একক আঁধনায়কত্ব গ্রাতিষ্ঠিত হলে জা্ম“নির সঙ্গে ইতালির মিতালি হয়। 


জামধানতে নাৎসঈবাদের উত্থান ৪ 
প্রথম বিম্বযু্ধে পরাজিত জার্মানি এক হতাশাগ্রস্ত দেশে পরিণত হয়েছিল । 
প্যাঁরসের সম্মেলনে হানমযা্দা হবার পরে জামনিদের মধ্যে এক ব্যাপক নৈরাশ্য 
ও হতাশার সৃষ্টি হয়। ইতিমধ্যে প্রথম বিশ্বষুষ্ধের পাঁরণতি হিসাবে দেশের 
বন্ধ যে চরম বশঙ্খলা এবং অর্থনৈতিক দদ্রশা দেখা, দেয় তার ফলে জামান 
ক্রমশঃ দুর্বল থেকে দুব'লতর হতে থাকে; তার ওপর মিন্রশান্তিরা জামণানির 
কাছ থেকে যে পরিমাণ অর্থ ক্ষাতপূরণ হিসাবে আদায় করেছিল, তাতে 
জার্মানির পুনরুজ্জীবনের আশাও ক্ষীণ হয়ে পড়েছিল । 

এই অবস্থায় জার্মানবাস'রা যে-কোন প্রচারেই প্রভাবিত হতে থাকে । এই 

সুযোগে এডলাফ্‌ হিটলার নামে জনৈক 
প্রান্তন সামরিক কর্মচারী জাম“নিতে 
ন্যাশান্যাল সোস্য।িস্ট বা নাৎসী দল 
প্রাতঘ্ঠা করেন । হতাশাগ্রস্ত জামনিদের 
মধ্যে ক্রমাগত প্রচারকার্ষে'র ফলে এই 
নাৎলগী দলের সদস্য-সংখ্যা ক্রমাগত 
বাড়তে থাকে। ১১৩২ প্রাস্টায্দে 
নিবচিনে জামনি -আইনসভায় নাতসী- 
দল সংখ্যা-গারঘ্ঠতা লাভ করোছল। 
এইভাবে সরকারা ক্ষমতা দখল করবার 
পরে হিটলার নিজেকে জার্মানির সর্বপ্রধান নেতা বা 'ফূহ্‌রার বলে ঘোষণা 
৯ 
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করেন। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে নাৎসী দল চাইছিল সামরিক শীন্তব্ম্ধ করতে, 
অর্থনৌতিক দক দিয়ে জার্গানিকে স্বাবলম্বী করে তুলতে। তাছাড়া 
ইহুদী ও সমাজতাম্কদের বিরোধিতা করাও নাৎসী দলের অন্যতম প্রধান 
উদ্দেশ্য দছল। [হটলার বরাঁচিত “মে'ই ক্যাম্পফত গ্রন্থে নাৎসীদের কর্মপন্থা 
সম্পকেণিবশেষভাবে বর্ণনা দেওয়া আছে। পররাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নাৎসীরা চাইছিল 
ভার্সাই সাম্ধর পরিবর্তন ৷ অর্থাৎ সেই সাম্ধর দ্বারা জার্মানিকে যেভাবে 
অপমানিত করা হয়েছিল তার প্রাতশোধ গ্রহণ করতে ! ইউরোপের সবর যেসব 
জার্মান .ভাষাভাষীর মানুষ আছে তাদের সকলকে জামণন সাম্রাজ্যভুন্ত 
করাও হিটলারের নেতৃত্বে নাৎসীদের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় । 
এইসব উদ্দেশ্য সামনে রেখে হিটলার জামণানর পুনগ্ঠনের কাজে আত্ম- 
{নিয়োগ করেন । নানাবিধ 'বাধ-ব্যবদ্থা গ্রহণের, মাধ্যমে জার্মানির অর্থনৈতিক 
ও সামারক শান্ত বাড়িয়ে তোলা হয় । স্বেচ্ছাসেবক বাহনী গঠনের মাধ্যমে 
উন্নয়নমনলক কাজকে ত্বরান্বিত করা হয়। তাছাড়া কীষব্যবস্থার পুনর্গঠনের 
দ্বারা ফসল উৎপাদনের পারমাণ প্রচুর পাঁরমাণে বৃদ্ধি করা হয়। যুগ্ধের সাজ-, 
সরঞ্জাম উৎপাদনকে আগেকার তুলনায় বহুগুণে বৃদ্ধি করা হয়। উপাঁর-উত্ত 
ব্যবস্থার ফলে জামান এক শন্তিশাল? রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করোছিল এবং 
তা স্বাভাবিকভাবেই ইউরোপাঁয় শান্তসমহের মনে ভী?তর সঞ্চার করোছল । 
এইভাবে [নিজেকে শান্তশালী করে তুলে জার্মানির নাৎসী নেতা "হিটলার 
পররাজ্য গ্রাস করতে উদ্বোগী হন। আস্টীয়া, স্দেডেনল্যাণ্ড, চেকোগ্সোভাকয়া 
প্রভৃতি দেশ তান একে একে গ্রাস করতে থাকেন। ইংলণ্ড ও ফ্রাম্স এই সময় 
জাম্ণনিকে শোষণ করবার নশীত গ্রহণ করেছিল । সুদেডেনল্যাপ্ড আঁধকারের 
পরে রাশিয়াও জার্মানির কার্যকলাপে ভীতগ্রন্থ হয়ে পড়ে এবং তার সম্ভাব্য 
আক্রমণ থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য “অনাক্রমণ. চুন্ত” স্বাক্ষর করে। 
গকল্তু এতেও জাম্ীনর পররাজ্যগ্রাসের স্পৃহা বিন্দুমাত্র কমোৌন। সে 
এইবার পোল্যান্ড আক্রমণে উদ্যত হয় এবং তা থেকেই শুর; হয় দ্বিতীয় 
বদ্বযুদ্ধ (১৯৩৯ থীঃ )। 
জনতিসঙ্ঘ £ সাফল্য ও ব্যর্থতা ঃ 
যুদ্ধের বাঁভংসতা থেকেই মানব শাস্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠে । 
প্রথম 'বচ্বযযগ্ধের ভয়াবহতা মানুষকে অন্ততঃ সাময়িকভাবে যুদ্ধাবরোধী 
করে তুলোঁছিল। ্ববাসী দ্ছায়ী শাস্তি প্রাতষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং সেই 
প্রচেষ্টা থেকেই জন্মলাভ করে “জাতসগ্ৰ' নামে আন্তর্জাতক সংস্থা । 


ইউরোপ (১৯১১--১৯৩১) ১৩১ 


জাতিসঙ্ঘের উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিক শান্ত বজায় রাখা । বিভিন্ন দেশ ও 
জাতির মধ্যে পরস্পর সহানুভূতি ও সৌহার্ঘযবোধ জাগাঁরত করে তাদের যুদ্ধ বা 
বিবাদ-বিসংবাদ থেকে নিবৃত্ত করা । এই উদ্দেশ্যকে সার্থক করে তুলতে জাতি- 
সণ্যের স্রণ্টারা কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন ; যেমন £ আকুমণকারণর 


ইউরোপ ১১৩১ 


অক্সশজিবগ এবং১১৩১সালের 
১লাঞছটঘর পর্যন্ত তাদের 
সথল করা এলাবন 

12773 ভ 


42 লেলিনগাড 
/ 
Lo 


ভূমিকায় অবতীর্ণ দেশ বা একাধিক দেশের বিরুদ্ধে সমবেতভাবে চাপসাল্ট 
করা। চাপ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনবোধে অর্থনৈতিক ও সামারক অস্ব প্রয়োগের 
ব্যবদ্থাও জাতিনঙ্বের সনদ বা চুন্তিপন্রে উাল্লাখত ছিল। 

১৯১৯ থেকে ১৯৩৯ থ্রাষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘাঁটত হওয়ার পবশাবধি 
জাতিসত্ব তার আঁচ্তত্বকে বজায় রাখতে পেরোছিল। এই দীর্ঘ কুঁড়ি বছরে 
জাতিসংঘ বিশ্বশান্তি রক্ষার য়ে প্রচেণ্টা চালিয়েছিল তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় । 
তুরস্ক ও ইরানের বিবাদে জাতসগ্ৰ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ 
হয়েছিল। এ দুই দেশের সীমা নির্ধারণ করে দেবার ফলে স্মাসন্ন যুদ্ধ থেকে ' 
দু" দেশ রক্ষা পেরেছিল। পোল্যা'্ডলিথয়ানয়া এবং গ্রীস-বুলগেরিয়ার 
বিরোধে জাতিসঙ্ঘ সাফল্য অর্জন করেছিলো । অর্থ এঁ দর্াট বিরোধ সময়মত 
হস্তক্ষেপ করে জাতিসঙ্ব তার নিষ্গাত্ত করতে সমর্থ হয়োছিল। এইভাবে 
কয়েকটি ক্ষেত্রে; জাতিনগ্ৰ সাফল্য অঙ্গন করলেও লবক্ষেত্রেই যে ন্যায় ও 
সততার ভীত্ততে কাজ করতে পেরেছিল, তা মোটেই বলা বায় না। 


0 তে 


১৩২ বর্তমান যুগের ইতিবৃত্ত 


জাতিসঞ্ঘের উদ্যোগে আন্তশীতক শান্তিশঙ্খলা রক্ষার্থে অনেকগ্লে! 
চুক্তি স্বাক্ষারত হয়। কিন্তু .এই সব চুক্তি বিশ্বে ছ্ছায় শান্ত প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ 
হয়োছল। আবার একাধিক ক্ষেত্রে লীগ সঠিক ভাবে দায়িত্ব পালন করতে 
না পারার ফলে গবাভন্ন দেশ ধীরে ধীরে জাতিসণ্ঘের প্রত আছ্ছা হারিয়ে 
ফেলতে থাকে ৷ জাপান ও জামিন জাতিসঙ্ঘের সদস্যপদ ত্যাগ করে চলে যাবার 
পরে জাতিসথ্ঘের তস্তত্বই {বিপন্ন হয়ে পড়েছিল । ইতপ[বেই জবশ্য মার্কন 
যন্তরাষ্টের মত একটি বৃহৎ শান্ত জাতসঙ্ঘের বাইরে থাকার ফলে তার ভিিই 
দূর্বল হয়ে পড়ে। তাছাড়া সদস্য-রাষ্ট্গলর আন্তীরকতার অভাবও জাতি 
সধ্যের ব্যর্থতার অন্যতম প্রধান কারণ । সবশেষে বলা যেতে পারে যে, বৃহৎ 
শান্তবগে'র স্বার্থের পারিপদ্থী কোন সিদ্ধান্তকে জাতিসঙ্ঘ কার্যকরী করতে 
পারোন। এই সব কারণেই মূলতঃ জাতিসগ্ৰ ব্যর্থ হয়োছিল এবং আন্তজাতিক 
শান্তি রক্ষার কাজে তেমন সাফল্য অর্জন করতে পারেনি ৷ 


১৫ | ক 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির কুড়ি বছর পরেই আরও একটি বিশ্বযুদ্ধ সংঘাটত 

হয় যাকে তীয় বিশ্বযুদ্ধ’ নামে আঁভহিত করা হয়। এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ 

: প্রথম বিশ্বযুষ্ধ অপেক্ষা অনেক বেশী ব্যাপক ও ভয়াবহ ছিল। দুই 'বিশ্বষু্ধের 
অন্তব্তর্ণকালীীন বিশ্ব-রাজনগীতিতে যে উগ্রতা দেখা দিয়েছিল তা ছিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধ ঘটাতে অনেকখানি সাহায্য করোছল। 

'ঘিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরোক্ষ কারণ ভার্সাই সন্ধির মধ্যে নিহিত ছিল। 
ভার্সাই'চুক্তির দ্বারা জা্ণানর ওপর যে ক্ষাতপ্‌রণের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয় 
এবং তার অর্থনীতি ও সামরিক শান্তকে যেভাবে আঘাত করা হয়, তা দুরদার্শতা 
বা নৈতিকতা কোনও দক দিয়েই সমর্থন করা যায় না। বিজয়ী দেশগাল 
চেয়েছিল জার্মানির ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে! আত্মমর্ধাদাসম্পন্ন ও 
জাতায়তাবোধে উদ্বুদ্ধ জার্মান জাতির পক্ষে অপমানজনক এই ভাসণই সান্ধি 
মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। সুতরাং জার্মান জাত প্রথম থেকেই ভার্সাই 
সন্ধির বিরোধিতা করতে থাকে এবং সাম্ধর শতগহীলকে নাকচ করতে দুঢ- 
প্রাতজ্ঞ হয় । 

জার্মান যাতে ভাবষাতে ক্ষমতা অর্জন বরে আবার 'বিশ্বশাল্তকে বাত 
করতে না পারে, সেইজন্য বিজয়ী 'মন্রশান্তবর্গ তার সামরিক শান্তকে একেবারে 
পঙ্গ করে দিয়েছিল । কিন্তু অপরাপর শান্ত নিজেরা কচ্তু তাদের সামরিক 
শি এতটুকুও কমায়নি। অর্থাৎ জার্মানির সঙ্গে সঙ্গে অপরাপর দেশের সামরিক 
শান্ত হাস করাও যে বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য একান্ত প্রযোজনায়, তা প্রধান প্রধান 
শন্তিরা উপলব্ধ করতে পারেনি । এর পরিণত হিসাবে এমন একদিন এসেছিল 
যখন জার্মানি আবার তার নিজ শাল্তবৃদ্ধি করতে উদ্যোগী হয়োছল ৷ জার্মান 
জাত শান্তশালদ হয়ে উঠে প্রথমেই ভার্সাই সপ্ধিতে তাদের প্রাত অন্যায়ের . 
প্রতিশোধ নিতে থাকে! 

ধহটলারের নেতৃত্বে জার্মানি সামরিক শান্তি অর্জন করে প্রথমেই বিভিন্ন রাজ্য 
গ্রাস করতে থাকে । জার্মানির বাইরে বিভন্ন দেশে বসবাসকারী জার্মান ভাষা* 
ভাষার মানুষকে একই জার্মান সাম্রাজ্যভুন্ত করাই ছিল হিটলারের উদ্দেশ্য । 


১৩৪ বর্তমান যুগের ইতিবৃত্ত 


চেকোশ্লোভাকয়ায় বসবাসকারী জার্মানদের ওপর অত্যাচার চালানো হচ্ছে, এই 
অজ;হাতে হিটলার ১৯৩০ থাঁণ্টাব্দে চেকোপ্রোভাকিয়া অধিকার করে নেয় । 
হিটলার যখন আগ্রাসী নীতি অনুসরণ করে একে একে রাজ্য দখল করে 
চলেছেন, তখন ইংলণ্ড ও ফ্রান্স জার্মানিকে তোষণ করবার নশীত গ্রহণ করোছিল। 
উপরন্তু জার্মানি, ইতালি ও জাপান যখন “এানিটকামনটাণ* চুক্তি স্বাক্ষর করে, 
তখন ফ্রান্স ও ইংলণ্ড মনে করোছিল যে জামণশাঁনর আক্রমণের লক্ষ্য কেবল 
রাশিয়া । সেই কারণে ফ্রান্স ও ইংলণ্ড সমবেত প্রচেষ্টার দ্বারা জার্মানিকে 
প্রতিরোধ করবার প্রয়োজনীয়তা দাঁঘণাদন পর্যন্ত উপলব্ধি করতে পারেনি । 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রান্সালে অন:ষ্ঠিত নিরস্ত্রীকরণ স্মেলনগাল কার্তঃ 
ব্যর্থ হয়েছিল। নিরস্ত্করণ সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছল (বাভিন্ন দেশের সামারিক 
সাজ-সরঞ্জামের উৎপাদনকে নিয়ন্ত্রণ করে যুদ্ধপ্রীতরোধের বাবস্থা করা । কদ্তু 
এই সম্মেলনগু্লিতে সমবেত দেশগুনল এক্যমতে পেশছাতে পারোন । জামণাঁন 
ফ্রান্সের সমপরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র রাখতে চাইলে ফ্রান্স তাতে তীব্র আপাতত জানায় ৷ 
এর ফলে জামান সদস্যরা ১৯৩২-৩৩ সালের 'নরদ্ত্রীকরণ সম্মেলন ত্যাগ করে। 
তারপরেই শুরু হয় জার্মানদের সমরসজ্জা । 


আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষার্থে লীগের অক্ষমতাও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য 
বিশেষভাবে দায়ী ছিল। মার্কিন যু্তরাণ্ট্ যোগদান না করবার ফলে জাতিসগ্ঘ 
"প্রথম থেকেই ছিল দুর্বল। তাছাড়া এ সংস্থার সদস্যপদের পরস্পর বিদ্বেষ ও 
স্বার্থপরতা নিঃসন্দেহে আন্তশাঁতক শান্তি রক্ষার কাজকে ব্যাহত করোছিল। 
উপরম্তু জার্মানি যখন আন্তজাতিক নিয়ম-কানূনকে অগ্রাহ্য করে ক্রমাগত দেশ 
জয় করছিল, তখন তাকে জাতিসঙ্ঘ কোনভাবেই বিরত করতে পারোঁন বা তাকে 
শাস্তি দিতে পারোন। এমতাবস্থায় আন্তজণতিক সংস্থার ওপর সকলেই আচ্ছা 
হারিয়োছল এবং একে একে সদসারাষ্ট্রা সদস্যপদ ত্যাগ করতে থাকে । 
ইতালীতে ফ্যাসীবাদের উথ্থান দ্িতীর বিশ্বযুষ্ধের সম্ভাবনা বৃদ্ধ করে। 
ইতালীর আগ্রাসীনীতর প্রতিরোধে ইংল'ড, ক্কান্স প্রভাতি শান্তিবর্গ যথোচিত 
গুরুত্ব আরোপ করেনি । স্পেনের গৃহযুদ্ধে আইনসঙ্গতভাবে প্রাতষ্ঠিত 
সরকারের বিরুদ্ধে ইতালী এবং জার্মানির সশস্ত্র হস্তক্ষেপ ছিল বদ্তুতঃ পক্ষে 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মহড়া । 


জাপানের সাম্রাজ্যবাদী কাষকলাপও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য অনেকখানি 
দ্বায়ী । মাণ্ুরিয়ার ওপর জাপানের আক্রমণ লীগের ব্যর্থতাকে যেমন স্পষ্ট করে 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ১৩৫ 


তুলেছিল, তেমনি তা আন্ত্জাঁতক পারিদ্থাততে এক অস্বস্তিকর অবস্থার 
সৃষ্টি করেছিল। ইতালী, জামণনি ও জাপান-_এই তিন আগ্রাসী দেশ নিয়ে 
গড়ে উঠল অক্ষশন্তি। 

উপাঁর-উত্ত পারা্থাততে হিটলার পোল্যান্ড আক্রমণ করলে আনুজ্ঠানিক- 
ভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়। 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল £ দ্বিতীয় বিশ্বযুষ্ধের ফলে জন্মলাভ 
করোছিল দুটি চরম শন্তির । একদিকে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও অপরদিকে সোভিয়েত 
রাশিয়া- এই দুটি চরমশন্ডি এখন থেকে বিশ্ব-রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ 
ভুমিকা গ্রহণ করতে থাকে । দুটি চরম শক্তির পাশাপাশি আগেকার ইংলণ্ড, 
ফ্রান্স, ইতালি প্রভৃতি দেশের ক্ষমতা ও শক্তির সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রতিপত্তিও 
হাসপ্রাপ্ত হয়। 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষাদক থেকে ইউরোপীয় শক্তিঘর্গ শান্তিপূর্ণ পৃথিবী 
গড়ে তোলার যে প্রচেষ্টা চালাতে থাকে তা থেকে, শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রপুঞ্জের সৃষ্টি 
হয়েছিল। এই রাষ্ট্রপঃঞ্জ আগেকার জাতিসংঘ থেকে ছিল অনেক বেশী 
শন্তিশালী। 

দ্বিতীয় বিষবযুদ্ধ পৃথিবীর বিভিন্ন পরাধীন জাতিসমূহের মনে এক নতুন 
আশার সঞ্চার করেছিল । নাৎসীবাদ ও ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে 


সাম্রাজ্যবাদের পতনও অবশ্যস্তাবী হয়ে উঠেছিল । 


Sb ভারতবর্ষ ( 5৯১৯-১৯৪9 ) 


ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায় £ 
গান্ধীজির উত্থানের এবং সত্যাগ্রহ আদরের সফল প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে 
স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্যাপক জনসাধারণের অংশগ্রহণ শুর হয়। সত্যাগ্রহের 
আদর্শ ছাড়াও গাম্ধণীজ গুরুত্ব দিলেন 'হন্দৃ-মঃসলমান -এক্য, অস্পৃশ্যতা 
দূরীকরণ এবং মাহলাদের মযাদা বৃদ্ধির উপর । এর ফলে জাতীয় আন্দোলনের . 


“ভিত্তি শক্ত হয় এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম বিভিন্ন পর্যায়ে ক্রমশঃ 
গাঁতলাভ করে । 


অসহযোগ আন্দোলন £ 

১৯২০ প্রীপ্টাম্দে কংগ্রেসের কলকাতা আঁধবেশনে আঁহংস সত্যাগ্রহ আন্দোলন 
সম্পর্কে চড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গাম্ধীজ কংগ্রেসের মধ্যপন্থীও চরমপন্থী 
উভয় অংশকেই এক জারগার আনতে 
সমর্থ হলেন। এছাড়া খিলাফত সমস্যা 
সমাধানেরও দাবি করা হল । গাম্ধীজ 
ঘোষণা করলেন অসহযোগ বা সত্যাগ্রহ, 
প্রথমে স্বরাজ ও পরে দেশ থেকে 
অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদের বিরুদ্ধে 
আন্দোলন পাঁরচালিত হবে । গ্রান্ধী্জ 
অসহযোগ আন্দোলন সফল করার 
জন্য সরকারী খেতাব বন, ছাত্র 


ছাত্রীদের স্কুল-কলেজ বর্জন, আইন 
সভার সদস্যপদ বন, বলাতা ব কাপড় ও দ্রব্য বর্জন, খাদি পারধান এবং 


সরকারী খাজনা বন্ধের আহ্বান জানান । 

আঁহংস অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে সারা দেশে অভূতপতব জাগরণের সৃষ্টি 
হয়। ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুল-কলেজ বর্জন করে বিলাতী কাপড় প.ডয়ে সবন্র পিকেটিং 
শুর করে। দলে দলে মাহলারাও বেরিয়ে এলেন পদ ছেড়ে। দেশবন্ধু 
চিত্তরঞ্জন এবং মাতলাল নেহেরু আইন ব্যবসা ছেড়ে আন্দোলনে যোগ [দিলেন । 
সুভাষচন্দ্র বন্গু আই.স.এস. চাকুরি ত্যাগ করে অংশগ্রহণ করলেন আন্দোলনে ৷ 


ভারতবর্ষ ( ১৯১৯-১৯৪৭ ) ১৩৭ 


হাজার হাজার লোক আঁহংসভাবে গ্রেপ্তার বরণ করেন | খিলাফৎ কমিটি হিন্দু- 
মুসলমান এক্যের জন্য প্রচার শুরু করেন এবং সৈন্যদলে যোগ না দেওয়ার 
জন্য মুসলিম জনসাধায়ণকে আহ্বান জানান। গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে নতুন 
প্রাণের সঞ্চার হয় এবং তাঁরা আন্দোলনে ব্যাপকভাবে সামিল হন। 

আন্দোলন চলাকালীন সময়ে উত্তর প্রদেশের চৌরদচৌরা নামক দ্থানে 
সাধারণ মানুৰ পুলিশের অত্যাচারে উত্তোজত হয়ে থানায় আগুন লাগিয়ে 
দেন। এতে ২২ জন পুলিশ প্রাণ হারায় ৷ গান্ধীজ মমশহত হয়ে অসহযোগ 
আন্দোলন বন্ধ করেন। 


জাতণয় আল্দোলনে কৃষক ও শ্রমিকদের অংশগ্রহণ £ 
গাষ্ধীজি অসহযোগ আন্দোলনের আগেই চম্পারণে তিনকাঠিয়া ব্যবস্থা ও 


নীলকরদের বিরুদ্ধে এবং গুজরাটে কইরা জেলার কৃষকদের নিয়ে খাজনা বন্ধের 
আন্দোলন করেন। তার ফলে জাতীয় আন্দোলনে কৃষকদের অংশগ্রহণের 
গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকার্ষত হয়। আমেদাবাদের মিল মালিকদের 'রিরুদ্ধে 
শ্রামকদের সংগ্রামও শ্রামক আন্দোলনের গুরুত্ব তুলে ধরে। ইতিমধ্যে রুশ 
বিপ্লবের প্রভাবে শ্রীমক-কৃষক আদ্বোলনের প্রশ্নাটও গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত 
হতে থাকে। অসহযোগ আন্দোলনের ফলে গ্রামে কৃষকদের মধ্যেও আলোড়ন 
সৃষ্টি হয়। খাজনা বন্ধের আহবান কৃষকদের মধ্যে সাড়া জাগায় । বাংলার 
মেদিনীপুর, বিহারের ছোটনাগপএ্র, উত্তরপ্রদেশের রায়বোরলী, ফৈজাবাদ, 
দক্ষিণ ভারতে গঢ়ণটুর, কৃষড়া, গোদাবরা এবং মালাবার জেলায় কৃষক আন্দোলন 
শান্তশালণ হয়ে ওঠে ৷ আদ্দোলনগ্ালর আগ্চালক সীমাবদ্ধতা থাকলেও গ্রামের 

কৃষকদের বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপ ইংরেজদের বেশ বেকাদায় ফেলোঁছল। 

একথা স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, গ্রামাণ্ডলে কৃষকদের সঠিকভাবে সংগঠিত করতে" 
সমর্থ হলে বৃটিশ রাজত্বের ভিত্তি নাঁড়িয়ে দেওয়া সম্ভব । 


অসহযোগ আন্দোলনের সময়েই জাতায় পারস্ছিতাঁর সঙ্গে খাপ খায় এমন 
এক শ্রামক সংগঠন গড়ে তোলার কথা আলোচিত হয় । বর্তমান শতাব্দীর 
গোড়ার [দিকে ভারতবর্ষে শিল্প প্রতিষ্ঠান তেমন গড়ে ওঠোঁন। তবে বিহারের 
জামসেদপুর এবং মহারাষ্ট্রের বোম্বাই অঞলে ইস্পাত ও যম্তরশিজ্গ গড়ে 
উঠোছিল। সেখানে কাজ করতো বেশ কয়েক লক্ষ শ্রামক। তাছাড়া অন্যান্য 
জায়গায়ও কায়কটি শিল্প গড়ে ওঠায়, এদেশে রীতিমত শ্রামক সম্প্রদায় 


আত্মপ্রকাণ করেছিল। এরা অসহযোগ আন্দোলনের সমর নানাবিধ দাবতে 


J 


ণ ১৯৩১ প্ীস্টান্ের মণ্টেগড-চেমস্‌ফে 


১৩৮ বর্তমান যুগের ইতিবৃত্ব 


বিদ্রোহী হয়ে উঠোঁছল। বড় বড় কোলিয়ারিগুলিতে এই সময় আন্দোলন শুরু 
হয়। এর পর বিভিন্ন জায়গায় গড়ে উঠতে থাকে শ্রমিক সংগঠন। শ্রামকদের 
আন্দোলন নিঃসন্দেহে অসহযোগ আন্দোলনকে শান্তশালী করে তুলোছল। 


চিত্তরঞ্জন দাস মাঁতলাল নেহেরু 
স্বরাজ আম্দোলনঃ যখন গাম্থশীজ অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে 
নেন, তখন জাতীয় আন্দোলন স্বাভাবিকভাবেই অনেক পিছিয়ে পড়েছিল। 
অনেক জাতীয় নেতৃবর্গ তখন জাতীয় আন্দোলন হ্থগিত রাখায় অসন্তুষ্ট 


হয়োছলেন। এ'দের মধ্যে মতিলাল নেহরু, চিত্তরঞ্জন দাস প্রভৃতি বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । এইসব নেতারা আইনসভা বজ 


রড সংস্কার অনুসারে এদেশে যে 
আইনসভা গঠিত হয়, সেখানে প্রবেশ করে অভ্যন্তর থেকে সরকারধ কাজকর্ম“ 
ব্যর্থ করে দেওয়াই ছিল স্বরাজ দলের উদ্দেশ্য। 


আইন-অমান্য আন্দোলন £ ১১২৭ খাঁ্টাব্দে ইংলন্ডের ব্রিটিশ সরকার 
তিনের শাসন ব্যাপারে নতুন কি কি স্থাবধা দেওয়া যেতে পারে তা বিচার- 
বিবেচনার জন্য সাইমন-এর নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করে। এই কাঁমশন 


6. 2 
সাইমন কমিশন’ নামে খ্যাত। কিন্তু এই কাঁমশন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস 
সম্পণ ভাবে বজন করেছিল । ১১৩০ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্মা গাম্ধী এক নতুন 


ভারতবর্ষ ( ১৯১৯-১৯৪৭ ) ১৩৯ 


আন্দোলনের প্রস্তুতি করেন এই আন্দোলন সাধারণভাবে আইন-অমান্য 
আন্দোলন নামে পাঁরাচত। ১ 

সেই সময় ইংরেজদের কুশাসনের ফলম্বরপ দেশের সর্বত্র অনাহার, দক্ষ 
ও খাদ্যাভাব দেখা 'দিয়েছিল। গাম্ধীজ এই পারস্থিততে নতুন আন্দোলনের 
সূচনা করোঁছিলেন লবণ-আইন ভঙ্গের কম“সূী গ্রহণ করে । সেই আমলে লবণ 
তৈরগ করবার অধিকার কারো ছিল না। লবণ {ছল সরকারের একচেটিয়া 
ব্যবসা । গাম্ধ্ণীজ এই আইন ভঙ্গ করে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ শুরু 
করেন। গুজরাটের সমনদ্রোপকুলে ডাণ্ডগতে লবণ-আইন ভাঙ্গার উদ্দেশ্য যাত্রা 
করেন । লবণ-আইনভঙ্গের নিদে শি দেশব্যাপী সর্বত্র মানুষেরমনে এক উন্মাদনার 
সৃষ্টি করোছল। বাংলার মোদনীপ;র, গুজরাট, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ 
প্রভূত স্থানে আইন-অমান্য আন্দোলন এক তীব্র আকার ধারণ করোছিল। 

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সাহস পাঠানরা সেই সময় মহাত্মা গান্ধীর 
রভাবে উদ্ধঞ্ধ খান আবদুল গফ্‌ফর খানের নেতৃত্বে যে আশ্বোলন 
তা ভারতের ইতিহাসে স্বণক্ষিরে লেখা থাকবে। আবদুল গফুফর 
পাঠান ‘লাল কত বাহিনী শান্তপযণভাবে আইন-অমান্য 
আন্দোলন চালিয়োছিল। অবশ্য সরকারী অত্যাচার তাদের ওপর কম হয়নি । 
কিন্তু পাঠানরা আত্মোৎসর্গের দূঢ় সংকল্প {নিয়ে যেভাবে আইন-অমান্য 
আন্দোলনে ঝাঁপয়ে পড়েছিল তা ভারতবাসী মাত্রেরই গৌরবের বয় । 

₹ গান্ধীজর নেতৃত্বে আইন-অমান্য আম্বোলন সরকারশ আক্রমণের সম্মুখে 

এক রকম ব্যর্থ হয়েছিল বলা যেতে পারে! কারণ এই আন্দোলন ভারতীয়দের 
স্বরাজ প্রাতিষ্ঠার দাবি আদায় করতে পারোন ৷ এই সময় থেকে বেশ কিছুদিন 
ভারতীয় বিপ্লবীরা হিংসাত্মক কার্যকলাপের দ্বারা ইংরেজ শাসকদের ব্যতিব্যস্ত 
করে তুলেছিল । b 

সন্ত্রাসবাদ আন্দোলনের নতুন পরব £ আইন-অমান্য আদ্দোলন ছ্ছাণ্ত 
রাখবার পরে ভারতবর্ষের 'বিভি্ন প্রান্তে বিপ্রবীরা আবার নিজেদের সংগঠিত 
করতে থাকে । সন্ত্রাসবাদের এই পৰে চট্টগ্রাম, ঢাকা, বেনারস, লাহোর, পুণা 
প্রভৃতি বিপ্লবী কার্যকলাপের প্রধান কেন্দ্রে পারণত হয়। 

হিন্দুগ্থান বিপারিক্যান আযাসোসিয়েশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত কাকোরাঁ ট্রেন 
ডাকাতির (১৯২৫) প্রাঃ পরে ইংরেজ পহলশ বিপ্লবীদের ধর-পাকড়েরজন্য ব্যাপক 
প্রচেষ্টা চালায়! ইতিমধ্যে কাকোরা ঘটনার সঙ্গে জড়িত চন্দ্রশেখর আজাদ নামে 


জনৈক বিপ্লবী নতুনভাবে আবার হিন্দুস্থান রিপারক্যান পুনর্গঠিত করেন এবং 


আদর্শে“ গভা 
শুরু করেছিল, 
খানের নেতৃত্বাধীন 


৪০ বর্তমান যুগের ইতিবৃত্ত 


তার নতুননামকরণকরেন“হন্ৰুন্থানসোস্যালিণ্ট বিপারক যান আ্যাসোসিয়েশ্ন!” 
এই সংস্থার 'বপ্লবীদের উদ্দেশ্য ছিল সমা্রভান্ত্রিক ভারত প্রতষ্ঠা করা । 

ভগৎ সিং ও বঢুকেশ্বর দত্ত ছিলেন উপরি-উন্ত সংগঠনের দুজন অক্লান্ত কম 
ভগৎ সিং স’ডার্স সাহেবকে হত্যা করবার পরে দিল্লীর আইনসভা গৃহে দর্শকের 
আসন থেকে বোমা ছধড়ে পীলশের হাতে ধরা পড়েন । এই ঘটনার সৃত্রে 
ভগৎ সিংকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। ভগৎ সং-এর মৃত্যুর পরে চন্দ্রশেখর 
আজাদের নেতৃত্বে আরও বেশ কন; দিন হিন্বস্থান সোসালিস্ট রিপারিক্যান 
আযসোপিরেশন-এর উদ্যোগে বিপ্লবী কার্যকলাপ চলতে থাকে। 

এই পর্বে বাংলাদেশের চট্টগ্রামে সয সেনের নেতৃত্বে যে ‘চট্টগ্রাম অগ্ন্াগার’ 
লঢ"্ঠনহয় তা {বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 
দ্য সেন, আম্বকা চক্তবত্, লোকনাথ 
বল প্রভাতি বিপ্লবীরা এ- অস্ত্রাগার 
লু "ঠন করেছিলেন। এরপরে জালালা- 
বাদ পাহাড়ে শুর; হয় বিপ্লবীদের সঙ্গে 
ইংরেজদের খণ্ডযুষ্ধ। ১৯৩২-৩৩ 
খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রাম অদ্াগার ল:ণ্ঠনের 
পরে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে সামীয়ক 
ভাটা পড়োছল। ১৯৩১ প্রাপ্টাব্দে 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন এদেশে 
আবার সন্ত্রাসবাদের পংনরুখান ঘটেছিল । 


ভারত ছাড় আম্দোজম £ " 
১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। 
এক প্রস্তাবে ইংরেজ সরকারকে .স্পন্টভাবে জানায় যে 
যুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত 
জানতে চায় যে, যুম্ধের পরে ব্রিটিশরা ভারতবাসগকে 
স্বীকৃত দিতে রাজী কিনা।' কিনতু এই প্রশ্ে 


কাছ থেকে পাওয়া যায়নি ৷ 


ভার তায় জাতীয় কংগ্রেস 
জার তবাসী সামাজ্যবাদা 
হতে চায় না। 'তরাটণ সরকারের কাছে জাতীর কংগ্রেস আরও 


দ্বাধীন আত হিসাবে 
র কোন স্দভুর ইংরেজ শাসকবগের 


১৯৯২ থ্রাঁস্টান্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এশিয়ায় এক চরম মুহুর্তে উপনীত 
হয়েছে। জাপান দাঁক্ষণপূ্ব এশিয়ার চমকপ্রদ সাফল্য অজন করবার ফলে 
বিশ্বযুদ্ধের গাতির পারিবর্তন ঘটে এবং ভারতের 'ব্রটিশ সাম্রাজ্য বিপন্ন হবার 


ডারতবর্ষ (১৯১৯-১৯৪৭) ১৪১ 


আশঙ্কা দেখা মেয় জাপান ভারতবর্ষের ওপর আক্রমণ চালালে এদেশের 
র্লাজনৈতিক দলগুলোর সাহায্য ও সমর্থন ব্যতীত এ আক্রমণ প্রতিরোধ করা 
যাবে না এই ভেবে প্রিটিশ সরকার স্ট্যাফো্ড ক্রিপস নামে মম্কিসভার একজন 
সদস্যকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করে ॥ বিল্তু ক্লিপস্‌-এর দৌত্য ব্যর্থ হয়োছিল। 
তাঁর প্রস্তাব ভারতের জাতীয় নেতৃবর্গকে খুশী করতে প্রারোন হলে তাঁরা তা 
বজ'ন করেছিল । - + 

কিপসা-এর দোঁত্য ব্যর্থ হবার পরে মহা গাম্ধী তাঁর ‘ভারত ছাড়’ 
আন্দোলন শুর? করেন। গাম্ধীজর নেতৃত্বে জাতায় কংগ্নেস একটি প্রচতাব পাশ 
করে যে, অবিচ্বে ইংরেজদের ভারত ত্যাগ করে চলে দাবার নিদেশ দেওয়া 
হচ্ছে। সে সঙ্গে ব্যাপক আহংস সংগ্রামের প্রয়োজনীয় ব্যহদ্ছা গ্রহণ করা হয় । 
গৃহাত্মা গান্ধী সমেত সব নেতাকে ইংরেজরা কারারদ্ধে করলে 
নেতৃহীন হয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে । এই আন্দোলন সর্ব 
ক ক্ষেত্রে তা সহিংস রুপ গ্রহণ করেছিল । 


কিন্তু ইতিমধ্যে 
পর জনসাধারণ 
ক্ষেত্রে আর আঁহংন ছিল না, অনে 

ইংরেজ সরকার ‘ভারত হাড় আম্দোলন'কে (১৯৪২ খ্রীঃ ) চণ্ডনীতর দ্বারা 
দমন করতে উদ্যোগা হয়! হাজার হাজার মানন্যকে কারারুদ্ধ করা হয়। 
তাতে মাররা হয়ে আন্দোলনকারীরা হিংসাত্মক কা্ধকলাপ আরও জোরদার- 
ভাবে শুর; বরেছিল। অবশ্য ইংরেজ শাসকবর্গে'র রঠোর ও অমানুষিক 
র শেষ পণ্ড আদোলনকে স্তব্ধ করতে সমর্থ হয় । 


অত্যাচার 
আজাদ হিন্দ বাহন ও নেতাজী সংভাষচন্দর বলং 8 
ছিতাঁর বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ভারতের একনিণ্ঠ দেশসেবক সুভাষচন্দ্র বসু 


সাহায্যে তাদের দেশ 


জাতায় কংগ্রেসের সভাপতি ন 
হয়েছিলেন। বিশ্তু কংগ্রেসের প্রধান 
নেতাদের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় তিনি 
কংগ্রেস ত্যাগ করে ফরওয়ার্ড রক নামে 
একটি নতুন দল গঠন করেন। তারপরে সুভাষচন্দ্র বসু 

[তান ১৯৪১ পরপ্টান্দে কলকাতার বাসগৃহ গোপনে ত্যাগ করে প্রথমে জানান 


১৪২ বর্তমান যুগের ইতিবৃত্ত 


জাপানে উপান্থিত হয়ে তান দাক্ষিণ-প্‌ব" এশিয়ার ভারতীয় সৈন্যবাহনীদের 
নিয়ে ইতিমধ্যেই গাঁঠত আজাদ হন্দ বাহনার নেতৃত্বপদ গ্রহগ করেন। তারপর 
জাপানের সঙ্গে মিলিতভাবে এবং তাদের সহযোগিতায় ভারত আঁভমুখে আজাদ 
হিন্দ বাহনী নিয়ে সুভাষচন্দ্র রওনা হন । সভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আজাদ হিম 
বাহনীর সৈন্যেরা কয়েকটি ভাগে বিভন্ত হয়ে ভারত আক্রমণ করেছিল । একদল 
আরাকান পর্বতের মধ্যে দিয়ে এবং অপর দল পূব সীমান্তে রওয়ানা হয়ে 
ছিল। কিম্তু নেতাজীর আশা ব্যর্থ হয়োছল। ইতিমধ্যে জাপান মিত্রশি- 
বগে'র কাছে আত্মলমপ্ণ্ণ করবার ফলে সেই দেশের পক্ষে আর আজাদ হম্দ 
বাহনীকে সাহায্য করা সম্ভব হয়ান। উপরন্তু আজাদ হিন্দ বাহনীর খাদ্য- 
সরবরাহ প্রভাঁততে অস্গবিধা দেখা দিলে আজাদ হিম্ব বাহিনর সৈন্যরা 
ইংরেজদের কাছ আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয় ৷ 


আজাদ হিন্দ বাহিনীর আম্মসমপণণের পরে ইংরেজ সরকার সেই বাঁহনীর 
কাঁতপয় উচ্চপদস্থ সামারক কর্মচারীকে শাস্তদানের ব্যবস্থা করলে সারা দেশে 
এক প্রচণ্ড আলোড়নের স:চ্টি হয়েছিল। ভারতবাসীর আন্দোলনের চাপে গড়ে 
ইংরেজ সরকার আজাদ 'হম্দ সামারিক কর্মচারীদের বিচার স্থগিত রাখতে 


ক্ষমতা-হস্তাম্তর ও স্বাধীনতা লাভ (১১৪৭ প্রঃ )5 

আজাদ হিন্দ সামরিক কর্মচারীদের বিচারকে কেন্দ্র করে সারা দেশে যখন 

এক আলোড়নের সযন্ট হয়েছে, তখন ভারতের নৌ-সেনা ও বিমান রা 
বিদ্রোহে ইংরেজ সরকারের শাসন টলে গিয়েছিল। ইংরেজরা বুঝতে পেরেছিল 
যে এদেশ করায়ত্তরাখা তাদের পক্ষে আর সম্ভবপর হবে না। ইাতমধ্যে ইংলল্ডের 
নতুন প্রধানমন্ত্রী {িবচিনে ভারতে ইংরেজ অনুস ত নীতির পরিবর্তন ঘটোছিল। 
প্রধানমন্ত্রী গাট্‌লী ভারতবাসাঁদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা ঘোষণা 
করেন। সেই অনঃসারে ক্ষমতা হচ্তাস্তরের কাজ দত নিষ্পন্ন করবার জন্য 
'মাউপ্টব্যাটেনকে ভারতের “ভাইসরয়” হিসাবে প্রেরণ করা হয় । ল মাউণ্টব্যা্টেন 
ভারতে জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে বুঝতে 
পারেন যে, এক্যবগ্ধ অবস্থায় ভারতকে স্বাধীনতা দে ইরাদ 
ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে, কিচ্তু ভারতবর্ষ এক্যবদ্ধ আর থাকবেনা। এমভাবনায় 
মাউণ্টব্যাটেন ভারতের স্বাধীনতার ব্যাপারে নিজেই একটি পাঁরকংপনা প্রস্তুত 
করেন। এই পরিকল্পনা সাধারণভাবে 'মাউন্ব্যাটেন পারিকঞ্গনা' মানবী 


শে 


= 


ভারতবর্ষ (১৯১৯-১৯৪৭) ১৪৩ 


মাউণ্টব্যাটেন পাঁরকল্পনায় বলা হয়েছিল যে ভারতবর্ষকে স্বাধীন বলে 
ঘোষণা করা হবে। তবে মুসলমান-গ্রধান অণ্ডলগ্‌ুলিকে পৃথক রাষ্ট্রে অস্তভু'ক্ত 
করা হবে। ভাবে নতুন রাষ্ট্র গঠিত হবে তার বিশদ বর্ণনা মাউণ্টব্যাটেন 
পাঁরকল্পনায় উল্লাখত ছিল। আলোচ্য সময়ে ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা- 
হাঙ্গামা এমনভাবে চলছিল যে, ভারত 'বিভাগের প্রস্তাব পাঁর'স্থাত বিবেচনা 
একরকম অবশান্ভাবী হয়ে পড়োছিল। 

যাই হোক, মাউণ্টব্যাটেন পাঁরকজ্পনায় জাতীয় কংগ্রেস ও মহুসালম 
লীগ মেনে নেবার ফলে ১৯৪৭ থাপ্টাব্দের জুলাই মাসে ব্রিটিশ পালণমেণ্টে 
‘ভারতের স্বাধীনতা আইন’ গৃহীত হয়। এই আইন অনংনারে এ বছর ১৫ই 
আগষ্ট তারিখে ভারতবর্ষ ও পাকিগ্তান নামে দহট দ্বাধীন রাষ্ট্র জন্মলাভ 


করোছল। 2 


লী oo ae a = 


RY | চীনদেশের বিপ্লব (১৯১5-১৪৪৯) 


ইউ-য়ান-সকাই ও সান ইয়াৎ সেন-এর মধ্যে বিরোধ 2 
১৯১২ শীন্টাথ্বে ইউ-রান-পিকাই প্রজাতান্ত্রিক চীনের প্রথম রাষ্ট্পাত 
“নির্বাচিত হন ) প্রজাতাদ্ত্িক ঈীনের নানাবিধ সমস্যা সমাধানে ইউ-ান-গিকাই 
সমর্থ হনান॥ এর ফলে প্রজাতন্তের ভাতত প্রথম থেকেই দুর্বল ! 
এদিকে ইউ-রান-সিকাইয়ের কার্যকলাপ চীন দেশের জাতীয়তাবাদীদের 
মোটেই পছন্দ ছিল না। কারণ, প্রথম থেকেই ইউ-য়ান গ্রণ্তাদ্মিক পদ্ধাতর 
িরুদ্ধাচরণ করোছিলেন । প্রধানতঃ {নিজের ক্ষমতাকে দটভাবে প্রীতচ্চিতকরবার 
জন্য তান বিদেশী ব্যাঙ্ক থেকে প্রভূত পবমাণ অর্থ খণ-দ্বরূপে গ্রহণ করেন। 
জাতখরতাবাদশীরা ইউ-য়ানের কার্যকলাপের বিরুণ্ধে তীর প্রাতিবাদজানিয়েই ক্ষাস্ত 
হনাঁন। জান ইয়াৎ সেনের িদেশরুমে জাতণয়তাবাদীরা ইউ-য়ানের বিরুদ্ধে 
{বদ্রোহের ধনজা তুলে ধরে । এমনাঁক, এই সময় শ্রাদেশিক,শাসনকর্তাদের 
অনেক ইউ-য়ানের কাষ'কলাপের বিরদ্ধে প্রাতবাদ জানিয়ে স্বাধীন হয়ে পড়ে! 
* এমতাবস্থায় খুব স্বাভাবকভাবেই চীন প্রজাতন্তে গুরুতর সঙ্কট উপদ্থত হয়! 
" ইউন্মান-সিকাই দুর্ধর্ষ সামারক নেতা ছিলেন। তান খর অল্প সময়ের 
মধোই বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করে ?নজ ক্ষমতাকে চীনের সবন্রদ্‌ঢভাবে প্রাতপ্ঠিত 
করতে পেরোছিলেন। সান-ইয়াৎ সেন এই পারচ্ছিততে জাপানে চলে যান! 
ইউ-য়ানশীসকাই অতঃপর রাষ্ট্রের সাধরণতন্ত্রীরূপ বজায় রাখলেও কা্'তঃ 
একজন স্বৈরাচারী একনায়ক হিসাবে দেশ শাসন করতে থাকেন ॥ ১৯১৫ সালে 
একটি সাজানো ব্যবন্ছা অনুসারে জনমত যাচাই করে ইউ-য়ান চীন সাধারণতন্তরের 
অবসান ঘাঁটয়ে সেখানে রাজতন্ত্র প্রাতষ্ঠায় উদ্যোগী হয়োছলেন। তিনি - 
নিজেকে চীনের ‘সম্রাট’ বলে ঘোষণাও করেন । কিন্তু এই ব্যাপারে চীনাদের 
মধ্যে এতই তাঁর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্ট হয়োছল যে, ইউ-য়ান সাময়িকভাবে তাঁর 
আঁভষেক অনুষ্ঠান বম্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন। চঈনদেশে সেই সমপ্ল 
দবিদ্রোহণীরা ইউ-়ানের পদত্যাগ পযর্ন্ত দাবি করোঁছল । কল্তুইউ-য়ান-?সকাই-এর 
স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হবার আগেই (তানি প্রাণত্যাগ করেন (১৯১৬ প্রঃ) ! 


সামাঁরক নেতাদের কবলিত চীনদেশ £ কুনোমিনতাঙ্‌ ৪ 


ইউ-য্নান-শিকাইয়ের মৃত্যুর পরে চীন দেশের সর্বন্র চরম বিশব্খলা দেখা 
দিয়েছিল ৷ ইতিমধ্যে প্রথম 'বিশ্বযনণ্ধ শুর হয়েছে। চীনদেশের সর্ব 


চাঁনদেশের বিপ্রব ( ১৯১৯-১১৪১ ) ১৪৫ 


সামরিক নেতারা শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। সামরিক নেতারা স্ব স্ব প্রধান হয়ে 
উঠে দেশের সংহতিকে বিপন্ন করে তোলে । সামরিক নেতাদের মধ্যে কোন 
এঁক্য ছিল না। তাঁরা সবদাই নিজেদের মধ্যে পরস্পর বিবাদ-বিসংবাদে লিপ্ত 
থাকতেন । এক কথায় বলতে গেলে, গৃহযুদ্ধ তখন সামরিক নেতাদের একটি 
অনুষ্ঠানে পরিণত হয়। 
চীনদেশের প্রচলিত গৃহযুদ্ধ থেকে তাকে মন্ত করা সান ইয়াৎ সেনের পক্ষে 
সম্ভব হয়নি । ১৯২১ খাপ্টাব্দে সান ইয়াং সেন ক্যাণ্টনে রাষ্ট্রপতি হিসাবে 
নিব্বচিত হন। কিন্তু চীনের উত্তরাপ্চল তো নয়ই, এমনকি দক্ষিণাণ্চলেও 
ক্যাপ্টন সরকারের আধিপত্য দ্থাপিত হয়নি । সান ইয়াং সেন বৈপ্লবিক সংগঠনে 
পারদশর্ হলেও কুয়োমিনতাঙ দলকে প্রশাসনিক ক্ষেত্র সঠিকভাবে পরিচালিত 
করতে পারেন নি। | 
সান ইয়াৎসেনকুয়োমিনতাঙ; দলের দ:ব'লতা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন । 
তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে কুয়োমিনতাঙ: দলকে যদি নতুনভাবে গঠন করা 
না যায় তাহলে এই দলের নেতৃত্বে দেশ গঠনের কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না। 
তিনি একথা উপলদ্ধি করেছিলেন যে কুয়োমিনতাও, দলে নিয়সানবত'তা ও 
শৃঞ্খলাপ্রাত্ঠা জাতির পুনরজ্জীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় । এই 
ব্যাপারে সান ইয়াং সেন রাশিয়ার কমিউনিস্ট পরামর্শদাতাদের সাহায্য গ্রহণ 
করাই মনস্থির করেন। মৃত্যুর কিছুকাল পর্বে তিনি কয়েকজন রুশ পরামর্শ 
. দাতার সাহায্যে কুয়োমিনতাঙ দলকে পদনগ'ঠিত করেন। অবশ্য একথা মনে 
করবার কোন কারণ নেই যে সান ইয়াৎ সেন কমিউনিস্ট ছিলেন। তবে ' 
পাশ্চাত্য শক্তির ওপর বিশ্বাস হারানোর ফলেই তিনি রাশিয়ার কমিউনিষ্ট 
সংগঠকদের সাহায্য নিয়েছিলেন। 
সান ইয়াং সেন কুর়োমিনতাঙ দলের সামনে তিনটি আদর্শ তুলে 
ধরেছিলেন । এই আদশণগুলি 'স্যান-মিন-চ-আই? নামে খ্যাত৷ তিনটি নীতির 
মল কথা ছিল £ (ক) সবসাধারণের সাহায্যে পরিচালিত এবং জনস।ধারণের 
 সবণঙ্গীণ কল্যাণ সাধনের জন্য উপযোগী ব্যবস্থা যাকে তান ‘গণতন্য’ বলে 
আখ্যা দিয়েছিলেন ॥ (খ) সর্বসাধারণের জীবন ধারণের উপযোগ! ব্যবদ্থাকে 
তিনি তার ছিতাঁয় নতি বলে ঘোষণা করেন। একে [তান ‘সমাজতন্ত্র’ আখ্যা 
দিয়েছিলেন। (গ) বিদেশী নিয়ন্ত্রণ থেকে দেশকে মনত করা ছিল সান 
ইয়াং সেনের তৃতীয় নীতি। এই নাতি [তানি ‘জাতীয়তাবাদ’ বলে অভিহিত 
১০ 


রী, 
১৪৬ বর্তমান যুগের ইতিবৃত্ত 


করেন। ১৯২৫ খ্রাপ্টাব্দে সান ইয়াং সেন মূত্যুমুখে পাঁতত হওয়ায় দেশ 
গঠনের কাজ তান সম্পূ্ণ করে যেতে পারেন নি। 

ঠা মে আন্দোলন ঃ লং মার্চ ৪ সিয়ান ঘটনা £ সামারক নেতাদের 

বর্ব'লত চাঁন দেশে ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের £ঠা মে তারিখে যে আন্দোলন দেখা 
'দয়োছিল তা একাধিক কারণে [বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । এই আন্দোলনের মাধমে 
দেশের সবণীঙ্গীণ জীবনে এক পাঁরবর্তন সূচিত হয়। রাজনোতক আন্দোলন 
{হসাবে তা শুরু হলেও চীনের সাংস্কাতিক জীবনকে এ আলোচনা প্রচণ্ডভাবে 
.আলোটড়িত করেছিল। 

পাঁকং শহরের ছান্র-আম্বোলনের মাধ্যমে ৪ঠা মে আন্দোলনের সুচনা হয় 
বেশ কয়েক হাজার ছাত্র সেখানে ালত হয়ে মন্ত্রীদের অপদার্থতার বরুদ্ধে 
প্রতিবাদ জানয়োছিল । কেবল তাই নয় ছাত্ররা সেখানে ধর্মঘট পালন করে এবং 

ক্লে তা চীনের সর্বত্র ছাড়িয়ে পড়ে। ছাত্রদের এই আন্দোলন ক্রমশঃ বিদেশীদের 
বিরুদ্ধেও পারচালিত হয়। ছাত্ররা বিদেশী জিনিসপত্র ‘বয়কট’ বা বর্জন করে 
স্বদেশে প্রস্তুত 'জাধসপন্র ব্যবহারের ওপর জোর 'দিয়েছিল। গভীর দেশাত্মবোধে 
উদ্বুদ্ধ এই €ঠামে আন্দোলন চীনদেশের সবণঙ্গীগ জীবনে পাঁরবর্তন এনোছল। 
এই সময় থেকে চীনদেশে সাম্যবাদী আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে । 

১৯২১ ধাঁস্টাব্দে আনুষ্ঠানিকভাবে চীন দেশে কাঁমউনিস্ট পাটি গাঠত হয় । 
সেই সময় থেকে সান ইয়াৎ সেনের মৃত্যু পর্যন্ত কুয়োমনতাও দলের সঙ্গে 
বামিউনিস্টদের জম্পর্ক ভাল 
'ছিল। সান ইয়াৎ সেন উপলাদ্ধি 
করতে পেরেছিলেন যে, চীন- 
দেশকে এঁক্যব্ধ করতে হলে 
সামরিক নেতাদের হাত থেকে 
চণনদেশকে মুক্ত করতে গেলে 
কমিউিস্টদের সাহায্য একান্ত 
প্রয়োজন ৷ আবার কাঁমউানস্টবা 

তাদের পাটি সংগঠন বাড়ানোর 
জনা কুয়োমিনতাঙ দলের সঙ্গে 410 i 
সমঝোতা একান্ত প্রয়োজন ছিল চিয়াং কাইশেক 
বলে মনে করোছিল। সেই কারণে সান ইয়াং সেনের আমলে কুয়োমিনতাঙ্‌ ও 
কমিউনিস্টদের মধ্যে বিরোধ ছিল না বরণ উভয়ের মধ্যে সপর্ক* ছিল ঘনিষ্ঠতর | 


কত 


যাত্রা ইতিহাসে “দীর্ঘ পদযাত্রা? 


= 
চাঁনদেশের বিপ্লব (১৯১৯-১৯৪১) . ১৪৭ 


কিন্তু চিয়াং কাইশেক-এর আমলে এই সমঝোতায় চিড় ধরেছিল। চিয়াং 
ফ্কাইশেক কমিউনিস্টদের বিরোধিতা শুরু করেছিলেন। & 

সান ইয়াৎ সেনের মত্যুর পরে চিয়াং কাইশেক যখন জাতীর বাহনী নিয়ে 
সামরিক নেতাদের কবল থেকে চীনদেশকে মুড করে দেশকে এঁক্যবদ্ধ করতে 
উদ্যোগী হন তখন কুয়োমিনতাঙ্‌দের কমিউনিস্টরাও যোগদান করেছিল.। 
িম্তু কমিউনিপ্টদের জনপ্রিয়তা বৃষ্ধি চিয়াং কাইশেককে বিচলিত করে 
তোলে । তিনি অতঃপর তাদের জাতীয় বাহিনী থেকে বাঁহস্কার করে তাদের 
ধ্বংস করতে উদ্যোগী হন। 


ইতিমধ্যে চীনা কমিউনিষ্টরা মাও-সে-তুংএর নেতৃত্বে কিয়াং-সি অঞ্চলে 
নিজেদের দ:ঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল। চিয়াং কাইশেক কিয়াং-সি 
অণ্ুলে কমিউনিস্টদের ওপর চরম ? 
আক্রমণ শুর ॥করলেপ্রথ ম দিকে 
তারা তা প্রতিরোধ করতে 
পেরেছিল অল্পদিনের মধ্যেই 
কমিউীনস্টরা কিয়াং-সির ঘাঁটি 
ছেড়েসেনাস প্রদেশে অপেক্ষাকৃত 
নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় গ্রহণ 
করোছল। কিয়াং-সি থেকে 
সেনাঁস প্রদেশে কমিউানপ্টদের 


নামেখযাত। প্রায় ৬০০০ মাইল 
দ্ৰীর্ঘ পদযাত্রায় হাজার হাজার মাও-সে-্তুং 

মানুষের মৃত্যু হয়। এক বছর ধরে ক্রমাগত যাত্রা করবার ফলে ৯০ ০০০ পদ- 
যাত্রীদের মধ্যে মাত্র ৩০,০০০ গন্তব্যস্থলে গিয়ে পেখছাতে পেরেছিল । কিন্তু 
এর ফলে কমিউনিস্টদের প্রভাব বৃদ্ধি পায় এবং পদযাত্রার অণ্চলগদ্ীলতে ভূমি 
সংস্কারের আদর্শ প্রচারের ফলে কৃষকদের মধো কাঁমউনিস্টদের প্রাত আস্থাও 


বাড়তে থাকে । 
সেনাস প্রদেশে পেশছানোর পরেও চিয়াং কাইশেক কমিউীনস্টদের ওপর 


আক্রমণ থেকে বিরত থাকেন নি। তানি কমিউীনপ্টদ্দের উৎখাত করতে চ্যাং-স্থ- 
বৃপয়াং নামে জনৈক ব্যক্তিকে প্রেরণ করেন । সেখানে চ্যাং কিন্তু শেষ পর্যন্ত 


১৪৮ বর্তমান যুগের ইতিবৃত্ত 


কাঁমানস্টদের ওপর আক্রমণ চালান নি। তান উপলদ্ধি করতে পেরোঁছলেন 
যে জাপানী আক্রমণ প্রাতরোধ করা অনেক বোশ গুরুত্বপূর্ণ । কারণ ইতি 
মধ্যে জাপান চীন দেশের ওপর আক্রমণ চাঁলয়েছে। 

ইতিমধ্যে চিয়াং কাইশেক ?সয়ান নগরীতে এনে পেশছালে চ্যাংএর সৈন্যরা 
তাকে কারারুপ্ধ করে এবং কয়েকাট দাঁব পেশ করে। কাঁমউনস্টদের সঙ্গে 
. সমঝোতা করে জাতীয় বাহনীর সঙ্গে যৃমভবে জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধ 
করবার দাবি ছল প্রধান। এই দাঁব চিয়াং কাইশেক মেনে নেবার ফলে চ্যাং 
তাঁকে মনত দেয় । অতঃপর কাঁমউনিস্ট ও কুয়োমনতাঙ ষগগূভাবে জাপানী 
আক্রমণ গ্রাতরোধ করতে সমর্থ হয়। 

জাপান ১৯৪৫ গ্রাস্টাব্দে মত্রশান্তবর্গের কাছে আত্মসমর্পণ করায় চপন- 
জাপান বুদ্ধের ইত ঘটোঁছল। সঙ্গে সঙ্গে কামউীনপ্ট ও কুয়োমনতাঙ্‌ বিরোধ 
মাথা চাড়া "দিয়ে উঠোঁছল । এরপরেই শুর? হয় উভয় দলের মধ্যে সংঘর্ষ । এই 
সংঘর্ষে শেষ পর্যন্ত কাঁমউানস্টরা জয়লাভ করেছিল । চীনদেশের মূল ভূখণ্ড 
কাঁমউানস্টদের দখলে চলে আসায় 'চিয়াং কাইশেক তাঁর জাতীয়তাবাদী 
সরকারকে ফরমোজা দ্বীপে দ্থানাস্তারত করেন। এইভাবে চীনদেশে কামউানস্ট 
শাসন গ্রাতস্ঠিত হয় (১৯৪৯ প্রাঃ) মাও-সে-তুং এই নগরীতে চাঁন৷ 
গণতন্ত্র প্রজাতন্ত্র প্রথম চেয়ারম্যান ছিলেন৷ 


১৮ দক এপিযার ররর 


গদ্বতখন বিশ্বযুদ্ধকালে দাক্ষিণ-পুবর্ঞীশয়ার দেশগুলো জাপান কর্তৃক 
আঁধকৃত হয় । ইতিপন্বে সেখানকার দেশগুলো ছিল ইউরোপের তিনটি 
ওসানবোশক' শস্তির পদানত ॥ উপাঁনবেশিক শত্তিরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 
দেশগৃলোতে প্রচণ্ড অর্থনৈতিক শোষণ চালিয়েছিল । ক্রমে সেখানকার মানুষ 
নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে থাকে ॥ তারা নিজেদের দেশকে 
1বদেশগ শাসন থেকে মুক্ত করতে উদ্যোগী হয় । 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সাধারণভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মানুষের কাছে নানা 
অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়য়েছল । ইংলণ্ড, ফ্রাম্স, হল্যান্ড প্রভূত যেসব দেশ 
সেখানে শাসন চালাচ্ছিল তাঁরা প্রত্যেকে যুদ্ধে জাঁড়য়ে পড়ায় দক্ষিণ-পবে 
এশিয়ার সম্পদ ও লোকবল যথেচ্ছভাবে ব্যব্ধত হয় । বলা বাহুল্য, তাতে 
দাঁক্ষণ-প্ব এশিয়ার দেশগুলোতে দেখাঁদয়োছল নিদারুণ অর্থ-সঙ্কট, খাদ্যাভাব 
প্রভীত। ইতিমধ্যে জাপান যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ায় এশিয় শান্তি জাপান সহজেই 
সেখানে তার সৈনাবাহিনন নামায় এবং সামায়কভাবে ইউরোপায় ওপাঁনবেশিক 
. শাসনকে আঘাত করে। 
জাপান ইউরোগায় উপনিবোশক শত্তিগুলোকে দাক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে 
উচ্ছেদ করে নতুন ধ্বনি তুলোছল ; এশিয়া--এশয়াবাসীদের জন্য ! এই ধ্বান 
. দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ভিঁত্ত দ্থাপন 
করে। এই ধ্বনি প্ররক্ষোভাবে দাক্ষণ-পর্ব এশিয়ার জাতীয়তাবাদ প্রসারের 
পথ স্থগম করেছিল । এই সান্রে দাঁক্ষণ-পর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে যে 
জাতাঁয়তাবাদী আন্দোলন শুর? হয় তার ফলেই শেষ পর্যন্ত এসব দেশের মানুষে 
তাদের স্বাধীনতা পেয়েছিল । 
ইন্দোচন £ ভিয়েতনাম, কাম্বো'ডিয়া ও লাওস নিয়ে গঠিত ইন্বৌ-চীনের 
ওপর ফ্রান্স দীঘদন ধরে তার পনিবোশক শাসনবব্যবন্থা বজায় রেখোঁছল। 
ভিয়েতনামে হো-চি-মিনের নেতৃত্বে যে কাঁমউনিষ্ট পার্ট গাঁঠিত হয় তা দীর্ঘাদন 
ধরে সেখানে বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন চাঁলয়ে আসছিল। 'দিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে জাপানের আত্মসমর্পণের পরে ভিয়েতনামে ফরাসীরা 


১৫০ বত'মান যুগের ইতিবৃত্ত 


আবার যখন তাদের শাসনব্যবস্থা স্প্রতিষ্ঠত করতে উদ্যোগ হর তখন 
হোশচ-মনের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট দল সেখানে ব্যাপক গ্রাতরোধ শুর করে । 
উত্তর ভিয়েতনামে এ দলের প্রাধান্য বেশী থাকায় সেখানে একটি স্বাধীন 
ভিয়েতনাম প্রজাতন্ত্র গঠিত হয়৷ ইতিমধ্যে দক্ষিণ ভিয়েতনামে ফরাসীরা 
শান্ত অর্জন করায় উত্তর ও দাঁক্ষণের মধে তীব্র সংঘর্ষ চলতে থাকে । 


এরপর দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারের ?পছনে এসে দাঁড়ায় ফ্রান্সের পরিবর্তে 


আমেরিকা ৷ ব্যাপক আগোরকান সামরিক ও অর্থনোতক সাহায্য সত্বেও 
দাক্ষণ ভিয়েতনামে “জাতীয় মুক্তি হট” একের পর এক অঞ্চলে নিজেদের 
প্রাতা্ঠত করতে সমর্থ হয়। আমেরিকার সৈন্যরা প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে উপস্থিত 
হলেও এবং উত্তর ভিয়েতনামে ব্যাপক বোমাবর্ধণ করলেও এই আঁভযান স্তব্ধ 
করতে গারোন। শেষ পর্যন্ত আমোরকানারা সরে যেতে বাধ্য হলে দুই 
[ভিয়েতনাম এক্যবচ্ধ হয় । 


কাম্ধোডয়া ও লাওসে অনুরুপভাবে দ্বিতীয় বিশ্বষুগ্ধের পরে জাপান? 
আধকারের সময় থেকে জাতীয় আন্দোলন শুর; হয় । ভিয়েতনামের আন্দোলন- 
কারীদের কাছ থেকে কাম্বোডিয়া ও লাওসের আন্দোলনকারীরা যথেষ্ট উৎসাহ 
লাভ করোছল। কাম্বোডিরাতে 'সিহানুক জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব 
দয়েছিলেন। লাওসে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সুপান:ভঙ্গ । 

ভিয়েতনামে আমেরিকার যুদ্ধ ক্রমশঃ লাওস ও কান্বোডিয়াতেও ছড়িয়ে 
পড়ে। পরবর্তাঁকালে এই দুই দেশের কমিউনিস্ট শাসন প্রাতিষ্ঠিত হয় । 

ব্রহ্ম ঃ দ্বিতীয় বিদ্বযুষ্ধ পারসমাস্তিতে জাপানী সৈন্যাপসারণের পরে 
ব্ৰহ্মদেশে ইংরেজরা আবার তাদের গুপানবোশক শাসন প্রাঁতষ্ঠা করেছিল, । এই 
ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে শদ্ধদেশের সর্বত্র তুমুল জাতায়তাবাদণী আন্দোলন 
শুর হয়। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়োছল ব্্দদেশের 'আ্যান্টি-ফ্যাঁসপ্ট 
পিপলস ক্লীডম লীগ। আন্দোলনের তীব্রতা বুঝে শেষ পৰ্যন্ত ইংরেজ 
সরকার এ দলের সঙ্গে স্বাধীনতা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা শুরু করে । সেই 
অনুসারে ব্রিটিশ প্রাধানমন্ত্রী আযাটুলী এক চুন্তিপত্রের মাধ্যমে ব্রদেশাকে 
১৯৪৭ শ্রীস্টাব্দে স্বাধীনতা দান করেন। স্বাধীনতা লাভের পরে ব্রহ্মদেশে 
আভ্যন্তরীণ নানাবিধ অসন্তোষ ও গোলযোগের সৃষ্টি হয়। ক্রমে বক্ষদেশের 
সরকার নানাবিধ শাসন সংস্কারের মাধ্যমে এসব অসন্তোষের প্রাতকার করতে 
সচেষ্ট হয়। 


দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিপ্লব ১৫১ 


মালয়েশিয়া ঃ ছিতীয় বিশ্বযুষ্ধকালে জাপানী অধিকারের আগে দীর্ঘাদন 
পর্যন্ত মালয়েশিয়াতে ইংরেজ ও্পনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। তবে 
জাপামধ অধিকারের সময় থেকেই সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে জাতীয়তা- 
বাদী আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠতে থাকে। মালয়েশিয়াতে জাতীয়- 
আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিল ‘ইউনাইটেড মালয় ন্যাশন্যাল অর্গানাইজেশন * 
বিভিন্ন জাত নিয়ে গঠিত মালয়েশিয়াতে জাতীয় আন্দোলন সম্প্রদায়গত 
দিভেদের দরুন যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ইতিমধ্যে সেখানে কমিউনিস্ট 
আন্দোলনও জোর্দারভাবে শুরু হয়োছিল। মালয়েশিয়াকে আর দীঘাঁদন 
নিজেদের আয়ত্তে রাখা যাবে না বিবেচনা করে নি ইংরেজরা এ 
দেশকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করে। 

ইন্দোনেশিয়া ঃ দক্ষিণ-পু্বব এশিয়ার অপরাপর দেশের মত ইন্দো- 
নেশিয়াতেও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সমচনা হয়েছিল তায় বিশ্বযুদ্ধ- 
কলে। পারস্থিতি জটিল হয়ে উঠেছিল যখন জাপানীরা বুঝতে পারল যে 
তাদের মিন্রশক্তিবর্গের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। ১৯৪৬ খ্রান্টাত্দের 
১৭ই আগস্ট জাপানীরা আত্মসমর্পণ করবার আগে ইন্দোনেশিয়াকে স্বাধীন 
রাণ্ট হিসাবে প্বকাতি দেয়। এরপরে যখন ইংরেজরা সেখানে আধিপত্য 
পুনঃপ্রাতষ্ঠা করতে গেল তখন সেখানে সুরঃ হোল গোলমাল। এই প্রসঙ্গে 
মনে রাখতে হবে যে, ইন্দোনেশিয়া হল্যাণ্ডের অধীন ছিল । জাপানী সৈন্যদের 
হাত থেকে দেশকে ম:ন্ত করবার জন্যই ব্রিটিশরা সেখানে সৈন্য নামিয়েছিল। 
হল্যান্ড সেখানে নিজ কতৃত্ব পদুনঃপ্রাতিষ্ঠা করতে গেলে স্বকর্ণর নেতৃত্বে তাঁর 
আন্দোলন শুর; হয়! শেষ পর্যন্ত ১৯৪৪ থ্রাঁন্টাদ্দের ২৭শে ডিসেম্বর স্বাধীন 
প্রজাতন্ত্র হিসাবে ইন্দোনেশিয়া আত্মপ্রকাশ করে। হল্যাপ্ড ইন্দোনেশিয়াকে 


মানত দান ভ 4 


গা 


জীতীয়তাবাদের প্রসার এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
৬৯ সময় উপনিবেশগুলিতে আন্দোলন 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পৃথিবীর সর্বত্র যে এক প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি 
হয়োছল তা পরাধীন জাতিসমূহের মনে জাগয়ে তুলোছল এক প্রচণ্ড 
উন্মাদনা । তাদের আশা ছল যুদ্ধশেষে তারা তাদের বহু আকাচ্ষিত 
স্বাধীনতা লাভ করবে। কিন্তু সাগ্রাজ্যবাদী দেশসমহ তা মেনে না নেবার 
ফুলে দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পরবতী কালে দেখা যায় পাঁথবীর সর্বত্র পরাধীন 
জাতসমূহ শুরু করেছে জাতীয় আন্দোলন । ইতিপবেই উল্লেখ করা হয়েছে 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের জাতীয় আন্দোলন, যার মাধ্যমে 
সেই সব দেশ ওপাঁনিবৌশক শাসন থেকে মহন্ত লাভ করতে সমর্থ হয়োছিল। 
কেবল দক্ষিণ-পূব এশিয়ারই নয়, এশয়ার অন্যান্য জায়গায়ও অন;রূপ 
জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ঢেউ সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশবাদী দেশগুলোকে 
প্রাবিত করোছল। 


আটলাপ্টিক চাটণর £ দ্বিতীয় বিশ্বয:্ধ চলাকালে আটলান্টিক সনদ-এর 
' ঘোষণা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধ দালল হিসাবে দিশেষ গুরুত্বপূর্ণ" কেবল তাই 
নয়;,এই ঘোষণা থেকেই 'জন্ম 'নয়োছল আজকালকার সাঁম্মালত জাতিপনুঞ্ী। 
১৯৪১ ধ্রাঁল্টাব্দে আমেরিকার রাষ্ট্রপাঁত উদ্রো উইলসন এবং দ্রটিশ প্রধানমন্ত্রী 
চার্চিল এক সনদ ঘোষণা করেন। এই সনদে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয় 
যে, পাঁথবীর সব জাতই ভয় ও অভাব থেকে মুন্ত হয়ে শান্তিপূর্ণ ভাবে এবং 
নিরাপদে নিজ নিজ দেশে বসবাস করবে । এই ঘোষণাকে ভাঁত্ত করে রচিত 
হয় ‘সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ঘোষণা’ । ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে ২৬টি দেশের প্রর্তানাধি 
ওঁ ঘোষণায় গ্বাহ্ষর করলে এসব দেশে পরদ্পর মতৈক্য পেশছাতে পেরোছল । 
এই প্রচেষ্টা থেকেই জন্ম লাভ করোছল সম্মিলিত জাতিপচঞ্জ নামে আন্তর্জাতিক 
সংস্থা। 


সামলিত জাতিপঞ্ঞজ ও উদ্দেশ্য ৪- সাম্মলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য হল £ 
।১ আন্তজাতিক শান্তি ও নরাপত্তাবধান করা (২) শ্ানুভঙ্গকারী দেশের 


১৮৪ 


জাতগয়তাবাদের প্রসার এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আন্দোলন. ১৫৩ 


বিরুদ্ধে সমবেতভাবে অগ্রসর হওয়া (৩) আন্তজীতক কলহ উপস্থিত হলে শান্তি 
পূর্ণ উপায়ে তার মীমাংসা করা (8) জাতিসমূহের সমান আঁধারের ভিত্তিতে 
বভিন্ন জাতির মধ্যে আত্মানয়ন্তণের অধিকারকে স্বীকাতি দেওয়। (6) বিভিন্ন 
দেশ তথা জাতিদম্‌হের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করা (৬) বিভিন্ন 
রাষ্ট্রের সাঁম্মালত কর্মের কেন্দ্রস্থল হবে সান্মালত জাঁতিপুজ। 


সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের বিকাশ ও উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলন £ 

দদ্বতীয় বিশ্বযুণ্ধের পর অন্যতম গুরত্বপূর্ণ ঘটনা পাঁথবীর বিভন্ন দেশে 
সমাজতান্ত্রিক শান্তর উথান ও আন্দোলনের বিকাশ । প্রায় সমগ্র পর্ব ইউরোপে 
প্রাতপ্ঠিত হয় সমাজতান্ত্রিক শাসন ফ্রাম্স, ইটালন প্রভূত দেশেও সমাজতান্ত্রিক 
আন্দোলন শাশ্তশালী হয়ে উঠে। এশিয়ায় চনে সমাজতান্ত্রিক শান্ত বিজয় 
লাভ করে এবং সমগ্র ইন্দোচীনে সমাজতন্ত্র {বিশ্বাস নেতৃত্বই জাতীয় 
আম্বোলনের পুরোভাগে থাকেন । সমাজতাদ্বুক শান্তর এই বিজয় উপাঁনবেশ 
বিরোধী আন্দালনে নতুন শান্ত সঞ্চার করে৷ এশিয়া এবং আঁকার বিভিন্ন 
দেশের মানুষ তাদের জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামে সমাজতান্ত্রিক আদর্শে 
উদ্ুদ্ধ হয়ে ওঠেন এবং এর ফলে উপাঁনবেশ বিরোধী আন্দোলনের তাঁব্রতা 


বাদ্ধ পায়। 


অনুশীলনী 

প্রথম অধ্যায় £ 

১। আধ্বানক যুগ বলিতে কি বুঝ? ইহার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর 

২। সমাজতান্ত্ৰিক অর্থনীতির পারবতন কিভাবে সাধিত হয়োছিল ? 

৩। ধনতাম্তিক অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমহ আলোচনা কর। 

৪। টীকা লিখ ৪ (ক) সমাজতম্ত (খ) বুজেণয়া সম্প্রদায় (গ) ধনতাম্ত্িক 
অর্থনীতি । 
দ্বিতীয় অধ্যায় ৪ 

১৷ নবজাগরণ বালিতে কি ব্‌ঝ? ইতালি ও ফ্রান্সে নবজাগরণের {বিকাশ 
সম্বন্ধে যা জান “লখ ৷ 

₹২। মানবতাবাদ' কাহাকে বলে ? বিজ্ঞানের উন্নাততে উহা কিভাবে 

সাহায্য করোছিল ? 

৩। নবজাগরণের কবি সাহাত্যিক ও শিল্পীদের ভূমিকা বর্ণনা কর। 


৪। টকা লিখ ঃ (ক) দান্তে, (খ) পেত্রাক্ এ) চসার, (ৰ) সারভান্তেস, 
ঙ) লিওনাদে দাভণ্ি, (চ) গুটেনবাগণ। 


& | সঠিক উত্তরের পাশে / চিহ্ন দাও £ 

(ক) “ডিভাইন কমেডি’ কার লেখা ? 

পেন্রার্ক / বেকাচিও / দান্তে / রাফায়েল। 

(খ) সারভান্তেস: কে দিলেন ? 

কবি / শিল্পা / বৈজ্ঞানিক / সাহাত্যক। 

(গ) শেষ বিচার’ কার আঁকা ? 

লওনাদে-দাশভপ্চি / গদটেনবাগ4 মাইকেল এঞ্জেলো / রাফায়েল। 

(ঘ) টোলস্কোপ আকার করেন কে ? 

কোপারনিকাস / গ্যালিলিও / রোজার বৈকন। 

৬। শ্যন্যস্হান পুরণ কর £ 

(ক) ১৪৫৩ থ্রা্টাব্দে তুৰ্কী আক্রমণের ফলে = পতন ঘটেছিল । 

(খ) ইতালি ছিল প্রাচীন = সভ্যতার বেন্দ্র । 

গ) দান্তের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা ছিল'__. | 

(ঘ) সার ছিলেন --- অন্যতম 1দকপাল। 

{ঙ) ডন কুইক্‌সট: গ্রন্থের রচনাকার -- ৷ 

(চ) গুটেনবাগ জামণনির -- নামক ছ্থানে প্রথম ছাপাখানা তেরা 
করোঁছলেন। 


তৃতীয় অধ্যায় £ ৃ 
১। ভোগোলিক আবিৎকারের কারণ সম!হ ব্যাখ্যা কর। 
২। পাথবীর আকার সম্বশ্ষে শানংযষের ধারণা কিভাবে স্পণ্ট হরোঁছল ? 


[২] 
৩। জাতিসমহের সংগঠন ও উত্থানে ভৌগোলিক আকারের অবদান কি ? 
৪1 ভৌগোলিক আবিগ্কারে স্পেন ও পতুগালের উদ্যম সম্পর্কেষা 
জান লিখ । j 
৫। ভৌগোলিক আবিচ্কারর ফলাফল ক হয়েছিল ? 
৬। টগকা লিখ ঠ (ক) প্রিন্স হেনরা-দ্য-নেঁভগেটার (খ) ভাদ্কোশ্বা- 
গামা (গ) কলম্বাস (ঘ) ম্যাগেলান | 
৭। সঠিক উত্তরের পাশে +/ চিহ্ন দাও £ 
(ক) জলপথে ভারতবর্ষ আব্কার করেন কে? 
শ্রন্স হেনরণ-দ্য নেভিগেটর / কলম্বাস / ভাদ্কো-দা-্থামা । 
(খ) কলদ্বাস.কোথাকার অধিবাস ছিলেন? 
স্পেন / পর্তুগাল / ফ্রান্স ৷ 
(গ) সর্বপ্রথম ভু-প্রদ্বাহ্মণ করেঁছলেন কে ? 
আমোরিগো ভেসপদুচি / কলম্বাস / ম্যাগেলান । 
৮) শুন্যস্হান প.ন্পণ কর ৪ 
(ক) আলবুকাক* ভারতবর্ষে এসোঁছলেন ভাস্কো-দা-গামার অনেক _-॥ 
(খ ১৪৯৮ শ্রীস্টাখ্দে ভাগ্কো-দা-গামা ভারতের পশ্চিম উপকূলে অবাদ্থত 
-- -_- কাছে উপ'দ্থত হন৷ 


চতুর্থ অধ্যায় £ 

১। রেনেসাঁস ও ধম“সংস্কার আন্দোলনের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। 

২। প্রতিবাদ" ধর্মের প্রসার সম্বন্ধে যা ধান লিখ! 

৩। 'প্রাতিসংস্কার আন্বোলন' কাহাকে বলে ? উহার গতিপথ বর্ণনা কর। 

৪। দ্বিতীয় ফিলিপের আমলে নেদারল্যাণ্ডবাদীধের বিদ্রোহের 

কারণ কি? 

&। ইংলশ্ডের সাহত ছিতীয় দফালপের সংঘর্ষ সম্বম্ধে যা যান {লিখ ৷ 

৬। টাঁকা লিখ ঃ (ক) মাটন ল:থার (খ) ক্যালভিন (গ) অষ্টম হেনরী 
(ঘ) ইনকুইজিশন । ও) জেন্গইট সংঘ (চ) পণ্চম চার্লস ছ) আমণডা। 

৭! সঠিক উত্তরের পাশে +/ চহ দাও £ 

(ক) কার নেতৃত্বে প্রথম প্রাতবাঘী ধর্মের সৃষ্টি হয়? 

জন ক্যালাভন / অষ্ট হেনরী / মার্টিন লুথার। 

(খ) জেনুইট সংঘের প্রতিষ্ঠাতা কে? 

পঞ্ম চার্লস / মার্টন লুথার ! ইগ্সেশিয়াস লয়না । 

(গ) আর্মাডা কোন্‌ দেশের যদদ্ধজাহাত ছল? 

পর্তুগাল / ইংলণ্ড / নেদারল্যাণ্ড। 


[Eo 
৬। শান্যস্হান পুরণ কর ঃ 
(ক) ল:থারের নেতৃত্বেই প্রথম _ ধের স:ষ্টি হয় । 
(খ) ক্যালীভন ব্যক্তিগত জীবনে _ _--__ ছিলেন । 
(এ) প্রাত-সংকার আন্দোলন ইউরোপে = যুদ্ধের সচেনা ঘটেছিল । 


(ঘ) আমণডা -_- যুদ্ধ জাহাজ, _- নাবক একা প্রায় = 
'গাঠত ছিল। 


পঞ%ম অধ্যায় £ 


সৈনা (নে 


১। ইংলশডরাজ প্রথম চালসের সাথে পাল “ামেণ্টের দ্বন্দের কারণ ক ? 

২। ওলিভার ক্রমওয়েল কে ছিলেন ? তার সক্বন্ধে যা জান লখ।- 

৩। কোন: বিপ্লবকে গৌরবময় বিপ্রব নামে আঁভাহত করা হয়েছে 
এবং কেন.? 

৪। টীকা লিখঃ কে) প্রথম ঢাল‘স (খ। ন্বিতীর জেমস স্টুয়াট“ (গ) উই- 
লিররম অব্‌ অরেঞ্জ (ঘ) “বিল অব: রাইটস । 


বচ্ঠ অধ্যায় £ 


১) ম*ঘল সাম্রাজ্যের প্রাতণ্ঠাতা কে ছিলেন ? তাঁর সত্ব 
২। শের শাহের রাজত্বকালের ন ক্ষিত্ত বিবরণ দাও। 
৩। আকবরকে মুঘল সামরাঞ্জের শ্রেষ্ঠ সম্রাট বল 
১। মুঘল নাম্রাজোর পতনের কারণ কি ? 
খানি দারী ? 
৫ মুঘল শানন ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্টগুীল বর্ণনা কর। 
৬। ভারতে ইউরোপায় বাণকদের 
করেছিল এবং কিভাবে ? 
৭। মারাঠা শান্তর উখান ও বিস্তার সম্বন্ধে যা জান লিখ । | 
৮। রণজিং সিংহ কে ছিলেন ? 1শখবের উখানে তাঁর অবদান কতটুকু ? | 
৯। সধাক্ষিপ্ত উত্তর দাও £ (ক) হুমায়ন কে ছিলেন ? (খ) মুঘল যুগে 
কোন(কোনশহরগড়ে উঠোছল £ (গ) মূল আমলে কয়েকজ ন বিদেশী পথিকের | 
নাম বল £ (ঘ) আলবুকার্ক কে ছিলেন 2 (ও) ১ম, ২য় ও তয় কনটিক যুদ্ধ কার | 
"কার মধ্যে হয়োছল এবং ফলাফল কি হয়োহুল £ (5) “সুকার চাকিয়া” কি? 
১০। সঠিক উত্তরের পাশে / চিহ্ন দাও ঃ i 
(ক) কত প্রীপ্টান্দে বাবরের মৃত্যু হয় ? 
১৫২৬ খ্রীঃ / ১৫৩০ খ্রীঃ / ১৫৩৯ খীঃ। 
(খ) 'দীন-ই-ইলাহী' ধন প্রবত'ন করেন কে? 
বাবর / শেরশাহ / আকবর / শাহজাহান । 


ন্ধৈ যা জান লিখ । 


I হয়কেন ? 
আওরঙ্গজেব এর জন্য কত- xg 


মধ্যে প্রাতন্বাদ্দ্বতায় কারা সাফল) অজন 


[5 এ] 


(গ) মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য সবচেয়ে বেশন দায়ী কে ? 

জাহাঙ্গীর / দারা / বাহাদুর শাহ / আওরঙজেব ॥ 

(ঘ) জলপথে ভারতবর্ষে প্রথম কোন্‌ নাবিক আসে ? 

ড;প্লে / ভাচ্কো-দা-গামা / আলবুকার্ক। 

(ও) ১৪০৯ প্ীপ্টাথ্দে ইংরেজদের সঙ্গে ‘অমতচরের চুক্তি” সাক্ষর করেন কে ই 
শিবাজী / বাজিরাও / রণজিৎ [সিংহ / মাধো সিংহ । : 


১১। শ্ন্যছ্ান প;রণ কর £ 
ক্ৰ ভারতবর্ষে রাজত্ব শুর; করেন। 


(ক) বাবর পানিপথের প্রথম বন 
(খ) আকবর সব ধ্মমিতের সারাংশ নিয়ে নতুন ধর্ম_ প্রবর্তন করোঁছলেন । 
(গ) ১৪৯৮ প্রাঁ্টান্দে পতু'গী নাবিক _ দক্ষিণ ভারতের কালিকট 


বদ্দরে উপাদ্ছিত হন । 
(ঘ) রজত সিংহ বুঝতে 
সাম্রাজ্য গড়ে তুলবে । 


সপ্তম অধ্যায় ৪ (ক) 
১। ভারতে ব্রিটিশ শাস্তির প্রতিষ্ঠা কিভাবে হরোছল ? বর্ণনা কর । 
২1 নবাব সিরাজদৌল্লার সাথে ইংরেজদের বিরোধ এবং পলাশীর যুদ্ধে 


‘সরাজদোল্লার পরাজয়ের কারণ বর্ণনা কর । 
৩। লর্ড ক্লাইভ-এর নেতৃত্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কিভাবে বাংলার 


সবেসবণ হয়ে উঠোঁছিল ? 
৪। ইংরেজদের ভারতে সাম্রাজ্য গঠনে মারাঠারা প্রবল বাধা হয়ে 


দাঁড়য়েছিল কেন ? 

&। সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও £ (ক) মীরজাফর (খ) মীরকাঁশম (গর) 
টিপ জুলতান (ঘ) নানাফড়নবীশ। ; 

"| যেটি ঠিক তার পাশে % চিহ্ন দাও । j 

(ক) কাঁলকাতার পত্তন করোছিল-_ 

লর্ড ক্লাইভ / জব চার্ণক / লর্ড ডালহোসি ৷ 

(খ) পলাশীর যুথ্ধে বম্বাসঘাতকতা করেছিল__ 

মগরকাশীম / মার্শদকুলী খাঁ/ মীরজাফর ৷ 

(গ) পাঁণপথের তৃতীয় যুদ্ধ হয়োছল_ 

১৭৫৭ থ্রীঃ / ১৭৮২ থীঃ / ১৭৬১ খীহ / ১৭৬৫ গ্রীঃ ৷ 


৬। শন্যস্থান পুরণ কর £ 
।ক) ১৭৫৭ শরীপ্টাব্দে _ কাছে হন৷ (খ) লৰ্ড‘ ক্লাইভ-এর _ সেসব 


_ উঠ্োছল। (গ) ১৭৮২ ধাস্টাব্দে__ সন্ধির মৈত্রী _ হয়েছিল 


সপ্তম অধ্যায়ন £ (খে) রর 
১। লর্ড ওয়েলেসলীর আগ্রাসী নীতির সর্ধাক্ষপ্ত {বিবরণ দাও ॥ 


হ। শ্যত্থাবলোপ নগীত ঘোষণা করেন কে ? এই নীতির ব্যাখ্যা দাও। 


পেরেছিলেন যে __ একদিন _-_ নিজেদের 


Le 


শ। সিপাহী বিদ্রোহের কাঃণ, প্রকৃতি ও ব্যর্থতার বর্ণনা দাও । 

৪। ব্ৰিটিশ শাসনের ফলে ভারতীয়দের মধ্যে যে ' অসন্তোষের সৃষ্টি 
হয়েছিল তার সংক্ষপ্ত বিবরণ দাও । 

৫। সংক্ষস্ত বিবরণ দাও £ঃ-- 

(ক) লর্ড ভালহৌসা (খ) নানা সাহেব (গ) লক্ষমীবাই ঘে) এনফিজ্ড 
বাইফেল। 

৬। যেটি ঠিক তার পাশে / চিহ্ন দাও £__ 

(ক) অধীনতা মলক মিত্রতা নীতির প্রবর্তক- 

লর্ড ডালহোসা / স্যার চাল“স নোপয়ার / লর্ড ওয়েলেসলী। 

(খা আযোধ্যার নবাবকে পদচ্যুত করেছিল-_ 

লর্ড ওয়েলেসলী / লর্ড ডালহোঁসী। 

৭। শন্যস্থান পুরণ কর ঃ 

‘ক _ অিধাঁনতামলক মিত্ৰতা নাতি __ করোছিলেন। 

(খ) আবার সমুদ্ৰ পথে -- গোঁড়া হিন্দুদের -- করে। 
অষ্টম অব্যয় ঃ 

১! অণ্টাদশ শতাব্দীকে 'যযৃত্তিবাদের যুগ’ বলা হয়েছে কেন? 

২। আমেরিকার স্বাধানতা-ফুদ্ধের কারণ সংক্ষেপে বণনা কর। 


৩। স্বাধীনতা-যুষ্ধে আমেরিকার সাফল্যের কারণ এবং ফলাফল সম্বন্ধে 
যা জান লিখ । 


৪। ইংলণ্ডের শিল্প ও কৃষ বিপ্লবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও । ডু 
৫। ফরাসী বিপ্লবের কারণ কি? অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সে এই ) 


বিপ্লবের ফলে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অথ নোতিক অবস্থার আমল পরিবর্তন 
হয়েছিল'তার সংক্ষিপ্ত {বিবরণ দাও । 


৬। সংক্ষি’্ত বিবরণ দাও ঃ 

(ক) জর্জ ওয়াশিংটন (খ) ইংলণ্ডের বয়ন 
গাঁড় ঘ) মেরী আতোয়ানিরেৎ (ঙ) গিলোটিন (5) 
(ছ) যোড়শ লুই (জ) মণ্টে্কু। 

৭। যেটি ঠিক তার মাথায় / চহ দাও ঃ 

(ক) মাকু আঁবচ্কার হয়-_ 

১৬০৪ থ্াঁঃ / ১৭১৩ খ্রীঃ / ১৭৩৩ খ্ৰাঃ 

(খ) বাস্তিন দুগেরি পতন হয় 

১৫ই আগঞ্ট / ১৪ই জুলাই 

(গ) নেপোলিয়ানের মৃত্যু হয়_ 

১৭৮২ থাঁঃ / ১৮২১ থাঃ / ১৮২৯ ঃ 


শিল্প গে) বাম্পচালিত 
নেপোলিয়ান বোনাপাটি 


LS 


শ্‌ন্যস্থান পঠরণ কর £ 
(ক) অঞ্টাদশ শতাব্ৰীতে __ চিন্তাধারা -_ দেওয়া হয়েছে। 
(খ) _- ১৩টি উপনিবেশ এক সঙ্গে _ এবং ইংলচ্ডের সঙ্গে সব _ 
ঘোষণা করে। 
(গ) “তান বলতে লাগলেন __ পাপ আরও _-॥ সুতরাং _ নয়। 
(ঘ) মণ্টেগ্কু __ একজন উগ্র সমৰ্থক _॥ আনচ্ছার __ নেই। 
(ড) শেষ পর্যন্ত _ ইংলশ্ডের __ তিনি নিবাঁসিত হন। 


নবম অধ্যায় £ 
১। ইউরোপে শাঁন্ত'শঙ্খলা বজায় রাখার জনা “ভিয়েনা সম্মেলনের”? 


উপকারিতা বিশদ. আলোচনা কর । 
২। ইতালির এক্য আশ্বোলনের সংাক্ষগ্তা বিবরণ দাও ।, 


৩। জামণনির এক্য সাধনের বিস্তৃত বিবরণ দাও । 

৪। আমেরিকার গৃহযঃঘ্ধের কারণ ক £ এর ফলাফল কি হয়েছিল ? 

৫। ইউরোপের শিল্প-বিপ্রব ও তার ফলাফলের তাৎপর্য বর্ণনা কর। 

৬ সংক্ষণ্ত বিবরণ দাও £ (ক) মেটারানক (খ) ম্যাংঁসান (গ) কাভুর, 
(ঘ) গ্যারবজ্ডী। (ও) বিসমার্ক', (৪) আব্রাহাম দিন, (ছ) কালমাক'স, 
(জ) ফ্রেডারিক এঙ্গেলস্‌ | 


এ যেটি ঠিক তার মাথায় / চিহ্ন দাও । 

(ক) ভিয়েনা সম্মেলন অনষ্ঠিত হয়_- 

১৭৮৫ গ্রীঃ / ১৮১৫ থ্ীঃ ৷ 

(খ) ‘আঙ্কল টমস্‌ কৌবন' পঃ্তঞ্জের রচয়িতা-_ 
কালমাক্স +ঠবসমাক" / মিসেস হ্যারয়েট | 


৪1 শন্যস্থান প্‌রণ কর £ 


(ক) মোটামহটি ভাবে বলতে গেলে, = শাঁন্ত-শঞ্খলা _- উদ্দেশ্য । 
(খ) ম্যাৎসীনি _- জন্মগ্রহণ করেন = ৷ 

(গর) নেপোলিয়ান বোনাপাটি“__ তখন জাম্দীনও পড়ে ৷ 

(ঘ) হাত-পা বাঁধা অবস্থায় _- হত। - বিক্রি করা _-। 

{ঙ) দ্য ক্যাপিটাল" গ্রন্থে _- পতন আঁনবাষ। 


দশম অধ্যায় ৪ 
১1 ইন্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী চীনে বাণীজ্যক প্রাতপাত্ত বিস্তারের জন্য 
‘ক পচ্হা অবলম্বন করেছিল £ 
২। প্রথম ও ছিতীয় আঁহফেন যুদ্ধের সংাক্ষগ্ত বর্ণনা দাও । 
৩। “একশত দিবসের সংস্কার" এর মনলকথা ি-? 
,৪1 বক্সার বিদ্রোহের কারণ ক ? এবং এর ফলাফল কি হয়োছল ? 
& । চীনের মহন্ত আন্দোলনে ডাঃ সান ইয়াং সেনের অবদান ক ছিল ? 
৬। সম্রাট মুৎসোহতো কে ছিলেন? তার কার্যাবলীর বিবরণ দাও । 
৭! চীন-জাপান যুস্ধের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা কর। 
টকা লিখ ৪ 
(ক) একশত' দিনের সংকার, (খ) 'তুং মেংহুই’, (গ) মকাডো- 
(ঘ) “একুশ দফা দাবি’ | 
সঠিক উত্তরের পাশে + চিহ্ন দাও £ 
(ক) বক্সার বিদ্রোহ হয়েছিল__ 
জাপান । চীন ! রাশিয়া । 
(খ) চীন্-জাপান যুদ্ধে পরাজিত হয়োছিল__ 
জাপান / চীন । 
(গ) তুং মেং হুই দল গঠন করেন 
জাস / ইউ-য়ান-সকাই / ডাঃ সান ইয়াৎ সেন। 
৯। শমন্যস্থান পূরণ কর £ 
(ক) বক্সাররা অপদার্থ __ -- বংশের উচ্ছেদ সাধন করে এবং বিদেশীদের 
দেশ থেকে বিতাড়িত কয়ে নতুন __ গঠনের উদ্দেখো __ শুর: করেছিল। 
(খ) ডাঃ সান ইয়াং সেন চীনাদের জাতীয়তাবাদী আদর্শে দীক্ষিত করবার 
উদ্দেশ্যে _ নামে একটি দল গঠন করেন । 
(গ) এমত অবন্থায় জাপানীরা দাঁব জানাতে থাকে যে -- তার ক্ষমতা 
ফাঁরয়ে দেওয়া হোক । 
একাদশ অধ্যায় ৪ 
১। মহারাণীর ঘোষণাপত্র কি? ব্যাখ্যা দাও । 
২। ভারতে ইংরেজ সরকারের অনুস্‌ত বৈদোশক নীতির বিবরণ দাও । 
৩. সমাজ-সংস্কার আন্দোলনে ব্রাহ্ম সমাজের ভুমিকা ক ছিল? 
৪1 জাতীয়তাবোধের ব্রমাবকাশ কি ভাবে ঘটে লিখ ? 


[জা 


&। জাতীয় কংগ্রেসের সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা ছিল কেন 2 

৬। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে চরমপম্থাঁদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে 
যা জান’লিখ । 

৭। টাকা লিখঃ (ক) ভারত সচিব, থে) লর্ড ক্যানিং গে) গণ্ডমকের 
সম্ধিঃ (ঘ) লর্ড রিপন, (ও) বিধবা-বিবাহ, (5) অক্টোভিয়ান হিউম । 

৮। সঠিক উত্তরের পাশে »/ চিহ্ন দাও £ 

(ক) ১৮৭৮ প্রাস্টাব্দে আফগানিষ্ছানের ‘বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন কে? 

লর্ড‘ ক্যানিং / লড€ রিপন / লর্ড লিটন 

(খ) বিধবা-বিবাহের প্রচলন করেন কে? 

রাজা রামমোহন/বাহ্কিমচন্দ্র চট্রোপাধ্যায়/ঈম্বরচপ্র বিদ্যাসাগর / দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর 

(গ) জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন আহত হয়েছিল কোথায় ? 

কলকাতা / দিল্লী / বোম্বাই / মাদ্রাজ 


৯। শন্যস্থান পুরণ কর £ 
(ক) ইতিপরর্বে কোম্পানির 'ডিরেক্টার-সভাও বো অফ কন্ট্রোল ষেসব 
ক্ষমতার অধিকার ছিলেন তাদের,সেইসব ক্ষমতা এখন দেওয়া হয় ইংলশ্ডে _-। 
(খ) মহারাণণ ভিক্টোরিয়া প্রজাদের আম্বগ্ত করবারজন্য এক--জারা করেন। 
(গ) এমতাবস্থায় _ বাণিজ্যক প্রতিষ্ঠানের অভিযোগের অজুহাতে ভারত 


সরকার ১৮৮৫ খীস্টাম্দে __ আক্রমণ করে। 


দ্বাদশ অধ্যায় £ 
১1 প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ কি? 
। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য জাম“নির দায়িত্ব কতখানি ? 


৩। প্রথম ‘ব্বযুদ্ধের ফলাফল কি হয়েছিল লিখ । 

৪। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পর্বে ও যুষ্ধ চলাকালীন ভারতের 
মধ্যে ও ভারতের বাইরে বিপ্লবীদের কার্যকলাপের বিরণ দাও। 

&। ভারতীয় নেতারা প্রথম বিশ্বযুষ্ধে বৃটিশ প্রচেষ্টাকে সমর্থন 
জানিয়েছিলেন কেন ? 

৬। রাওলাট বিল ও জাঁলয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিক্রিয়া 
ভারতের স্বাধীনতা কমর্দদের মধ্যে যে আলোড়ন এনেছিল তা বিশ্লেষণ কর। 
"এ হোম রুল আন্দোলন ?কভাবে বিস্তার লাভ করে? 

৮। জাতীয় নেতৃত্বে মহাত্মা গাপ্ধীর উথান বর্ণনা কর। 

৯। সবাক্ষপ্ত প্রশ্নের উত্তর দাও £ 

(ক) লক্ষেনী চুক্তি কি? (খ) খিলাফং আন্দোলন কেন হয়েছিল ? 


১১ 


Ed 


ন্রয়োদশ অধ্যায় ৪ 
১। রাশিয়ার জারতন্ত্ের অবসানের কারণ ক ? 
২। রুশনবপ্লব কাদের দ্বারা সংবটিত হয়োছল এবং কেন? 
৩। রুশ বিপ্রবের অগ্রগাঁতর নায়ক কে ছিলেন? তাঁর কাষ রিনা 
বিবরণ লিখ । 
৪) অন্যান্য দেশে রুশশীবপ্লবের প্রভাব কতখানি প্রাতফাঁলত হয়োছিল ? 
€। টীকা লিখঃ দ্বিতীয় আলেকজ্জাণ্ডার (খ) লোনন (গে) 'বেস্ট- 
'লিটভাস্ক-এর সন্ধি (ঘ) তৃতীয় আন্তজাতিক সংস্থা । 


চতুদ‘শ অধ্যয় ৪ 

১। প্যারিসের শাস্তি সম্মেলনের ফ্ললাফল 'ঁক হয়োছল লিখ । 

২1. ভাই সম্ধির মূল উদ্দেশ্য কি ছিল ? 

৩ ॥ মহসোলিনী কে ছিলেন ? ইতালীতে তাঁর কাষ'কলাপের বিবরণ দাও । 

৪ এডলাফ্‌ হিটলার কে ছিলেন? তাঁহার প্রাতিষ্ঠিত নাৎসী দলের 
কাষকলাপ বর্ণনা কর। 

৫1 দিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য হিটলারকে কতখানি দায় করা যায় ? 

৬। জাতি সংঘ কি? ইহার উদ্দোশ্য কি ছিল? 

৭। শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জাতিসংঘ কতখানি সাফল্য অন্ন করেছিল ? 


৮। *সংদ্ষি*ত প্রশ্নের উত্তর দাও £ 


(ক) প্যারিসের শান্ত সম্মেলনে কোন: চারটি শান্তর প্রাধান্য ছিল ? 

(খ) সেণ্ট জামেইনের সম্খির সত ক ? 

(গ) ফ্যাসবাদ কি? (ঘ) নাৎসীবাদের উখান ?ক করে হয়োছল ? 

(ঙ) মে'ই ক্যাম্পফ" গ্রচ্থাট কার লেখা ? (5) জাত সংঘের সনদ কি? 
১০। সঠিক উত্তরের পাশে 4/ চিহ্ন দাও £ 

(ক) ফ্যাসস্ট দলের প্রাতষ্ঠা ছলেন-_লোনন / ছিটলার / মুসোলনী 
(খ) প্যারিস শান্তি সম্মেলন হয়েছিল_-১৯১৪/ ১৯১১ / ১১৩১ / ১৯১৭ 
(গ) হিটলার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন -রাশযনার/ইতালীর/জামানীর/ক্রান্সের" 
১১। শন্যস্থান পুরণ কর £ 
(ক) -_ -- নামে জনৈক বান্তর নেতৃত্বে ইতালীতে ফ]াসপ্ট দল গাঁঠত 


হয়েছিল $ 
(খ) হিটলার নিজেকে জাম্নীর নর্বপ্রধান নেতা বা-বলে ঘোষণা করেন। 


পঞ্চদশ অধ্যায় ই 
১। "দ্বিতীয় বি*বষু্ধ কেন হয়েছিল 2 এর জন্য ‘ভা্স“ইচুক্তি' কতখানি 


দায়ী ? এর ফলাফল কি হয়েছিল ? y 
২। -সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও | (ক) জাম্ণানীকে নেতৃত্ব দেওয়ার ব্যাপারে 
িউলার কতখানি সাফল্যলাভ করেছিল? (খ) হিটলারের আগ্রাসী নাতির 
ফলাফল ক হয়েছিল ? / 
৩। যোঁট ঠিক তার মাথার +/ চিহ্ন দাও ঃ 
(ক) ভাসণইচুক্তির ফলে জাম্শনির লাভ হয়েছিল / ক্ষাত হয়োছল । 
(খ) জাপানের সাম্রাজ্যবাদী কার্যকলাপ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য দায়ী 
ছিল / দায়ী ছিল না। (গ) তীয় বিশ্বযুদ্ধের সঃচনা করোঁছল 


জাপান / জাম্ণানি | 
৪। শ.ন্যহ্থান পূরণ কর ৪ (ক) চেকোশ্লোভাকিয়ার -_- হচ্ছে _ হিটলার 
করে নেন। /খ) এর ফলে জাম্ণান __ সালের _- করে । -- সমর সঙ্জা। 


(গ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ __ সঞ্চার করোছল। সঙ্গে সঙ্গে __ উঠেছিল । 


যোড়শ অধ্যায় 8 
১। ভারতের জাতীয় আন্দোলনে গাশ্ধাঁঞ্জীর আঁহংন ও অসহযোগ 
আন্দেলিন কতটা সাফলালাভ করেছিল ? বিশদ বর্ণনা দাও। 
২। জাতীয় আন্দোলনে কৃষক ও শ্রমিকদের অবদান কতটা? তাদের 
আন্দোলন সম্বন্ধে ঘা জান লিখ । 
৩। সংক্ষ’ত বিবরণ দাও £ (ক) নেতাজী সুভাষ ও আজাদ হিন্দ: বাহিনী । 
(খ) Ee সেন ও চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লণ্ঠন ৷ (গ) চৌরিচোরার কৃষক সংগ্রাম । 
(ঘ) গাল্ধাীজীর ডাণ্ডী অভিধান ও লবণ আন্দোলন ৷ (ঙ) ক্রিপস-এর দৌত্য। 
৪। বেটি ঠিক তার মাথায় +/ চিহ্ন দাও £ 
বাঁড়বালামের তীরে ইংরেজ বাহিনীকে পারচালনা করেন 


জেনারেল ও ডায়ার / চাল“স টৈগা্ 
ইনরয়' হরে এসোছলেন _এ্যাটলী মাউষ্টবযাটেন শক্রপসং 


(ক) 


(খ) ভারতের *ভ 
(গ) দ্বিতীয় বিশ্বযন্ধে শুর; হয় _ ১৯২৩ / ১৯২৬ / ৯৯৩৯ 
৫'। শ্যন্যস্থান পুরণ কর £ 

(ক) আবদুল গফ্‌ফর খানের _ 


শান্তিপ্‌ণ'জাবে। _ কম হরান। (খ) 
ক লবণ তৈরী __ না। _ ব্যবসা । 


স্বণণক্ষরে ৷ _ লালকো্ত“ বাহনী 
সেই সময় _ অনাহার, -দয়োছল। 


= সভনা-_ করে 


- 


[১১] 


সপ্তদশ অধ্যায় 2 
৯। ইউ-য়ান-সকাই ও সান ইয়াৎ সেনের মধ্যে বিরোধের কারণ ক ? 
২। দেশ গঠন কার্ষে ডাঃ সান ইয়াৎ সেনের অবদান ক? 
৩। লংমার্চাক£ 'সিয়ানের ঘটনাবলীর বিবরণ দাও। 
৪1 [চিয়াং কাইশেক কে ছিলেন? তাঁর শাসনকালে উল্লেখযোগ্য ঘটনা- 
বল কি? | 
৫। চীনের বিপ্রবান্দালনে মাও-সে-তুং-এর ভুমিকা কি ছল? এই 
আন্দোলনে তিনি কতটা সফলতা অর্জন করেছিলেন ? 
৬ সংাক্ষগত উত্তর দাও : (ক) ইউ-য়ান-?সকাই কে দছলেন? (খ) দার্ঘ 
পদযান্রার কারণ কি? পু 
৭। সঠিক উত্তরের পাশে / চিহ্ন দাও £ 
(ক) ডাঃ সান ইয়াৎ সেন _- কাঁমউনিস্ট {ছিলেন / ছিলেন না । 
(খ) চীনা গণতন্ত্রী প্রজাতন্ত্রের প্রথম চেয়ারম্যান ছিলেন 
ডাঃ সান ইয়াং সেন / 'চিয়াং কাইশেক / মাও সে তুং 
&। শঃন্যস্থান পুরণ কর ৪ 
(ক) ১৯১২ প্রীস্টাম্দ __ প্রজাতাম্ত্রিক চীনের __ নির্বাচিত ছন। 
(খ) দান-ইয়াৎ-সেনের আদশগু -_ নামে খ্যাত। ৃ 
(গ) কিয়াং {সি থেকে __ প্রদেশে কামউনিস্টদের যাত্রা ইতিহাস '_’ 
নামে খ্যাত। | 
অষ্টাদশ অধ্যায় ৪ 
১। ইন্দোচানের উপনিবেশ বিরোধী সংগ্রামের সধাক্ষগ্ত ৭০: ০713 
২। সংক্ষপ্ত উত্তর দাও £ 
(ক) দ্বিতীয় বিশ্বযৃগ্ধের সময় ব্র্গদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম (খ) ইন্দো- 
নেশিয়ার স্বাধীনতা লাভ (গ) মালয়োশয়ার স্বাধীনতা লাভ। 
উনবিংশ অধ্যায় ই 
১। বিশ্বশান্তি ব্যাপারে সাঁ'মলিত জাতপছ্ঞ্জের ভূমিকা বর্ণনা কর । 
২। সংক্ষপ্ত উত্তর দাও ঃ 
(ক) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন িভাবে বিকাশ 
লাভ করে (খ) আটলাণ্টিক চার্টার কি? 
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